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অসরান 

কুড়মি জাতি, কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি আজ একটি আস্তজার্তিক চারি বিষয়। 
নিঃসন্দেহে এর কারণ বিষয়টির অপরিসীম গুরুত্ব ও মহন্ত। দুর্ভাগ্যের বিষয় 
সীওতাল, মুন্ডা, হো, ওরাও, শবর আদি জনজাতি ও তাদের ভাষা-সংস্কৃতি 
নিয়ে দীর্ঘ অতীতকাল থেকে অনেক অনেক চর গবেষণা হয়েছে, গুরুত্ব 
পেয়েছে কিন্তু কুড়মি জাতি ও তার সংস্কৃতি আজও সেভাবে গুরুত্ব পায়নি। 
কিন্তু এইকথা সর্ব সর্তি যে কুড়মি জাতি হলো ভারতবর্ষের অন্যতম একটি 
আদিম মানবগোষ্ঠী। যাঁরা প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে নানা নামে, নানা পরিচয়ে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং আরো আশ্চর্যের বিষয় তাঁরা প্রায় সকলেই আজও 
কৃষিকেন্দ্িক এবং নিবিড় কৃষিজীবি সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। বলা যায় এরাই 
হলো ভারতের প্রাগৈতিহাসিক কৃষি সভ্যতা সংস্কৃতিরও অষ্ঠা বা জনক। অতীব 
লক্ষ্যণীয় বিষয় সেই প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির ভাষা, সমাজ এবং সাংস্কৃতিক 
পরম্পরা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, বাক ও স্মৃতিগুলি এরা আজও সযাত্রে 
বহন করে চলেছে। তার অকাট্য বহু প্রমান ও নিদর্শন এই সমাজের মধ্যে আজও 
বর্তমান। এর থেকে দাবি করাইযায় এই জনগোষ্ঠীর মানুষেরাই নিশ্চিত কোনো 
একদিন কৃষির সূচনা ও আবিষ্কার করেছিল। জন্ম দিয়েছিল ভারতীয় কৃষ্টি ও 
সংস্কৃতির। তাই আরও দাবি করা যায় এদের মাতৃভাষা কুড়মালিও হলো মানব 
সভ্যতার অন্যতম একটি প্রাচীন ভাষা। আসলে কুড়মি ও কুড়মালি হলো একটি 
পুণঙ্গি সভ্যতার প্রতীক। যে সভ্যতায় রয়েছে বহুমুখী দিক ও দিগস্ত। 

আশাকরি সুধী পাঠক কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রন্থের ২য় খন্ডের প্রতিটি 
প্রবন্ধে এর পরিচয় পাবেন। এই জাতির নানা গৌরবময় দিকগুলির সন্ধান 
পাবেন। আমাদের সংকল্প পরবর্তীকালে আরও তা খন্ডে খন্ডে প্রকাশিত হবে। 


_কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি |।৫ 


সংকলনে করেছেন তারা সকলেই 

ংকলনে যাঁরা মূল্যবান লেখা দিয়ে গ্রচ্থটিকে সমৃদ্ধ 

এই সং পাত গবেষক। এই সংস্কৃতির না ্যত বত । তাঁদের প্রত্যেককে 
এবং কৃতজ্ঞতা । 

আমাদের আস্তরিক ধন্যবাদ এ ৃ 


ভারতের কৃষি সভ্যতা ও কুড়মি জাতি 
কিরীটি মাহাত 


মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম পীঠস্থান হলো এই ভারতবর্ষ। পৃথিবীর 
পাঁচটি সভ্যতা সংস্কৃতির একটির জন্ম এই ভারতবর্ষেই। ধঁতিহাসিকগণ যাকে 
সিঙ্ধ-সরস্বতী সভ্যতা, হরপ্লা-মহেঞ্জদড়ো সভ্যতা অথবা সিন্ধুঘাটি সভ্যতা বলে 
অভিহীত করেছেন। পৃথিবী বিখ্যাত প্রত্ববিজ্ঞানী জি.এল.পসেলের মতে চীন, সুমের, 
মিশরের প্রাচীন সভ্যতা সমূহের তুলনায় সিন্ধু সভ্যতা নানা দিক থেকেই অনেক 
উন্নত ছিল। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে সিদ্ধু-সরস্বতী তথা পঞ্চ নদ ভূমিকে 
কেন্দ্র করেই যে এই মহান কৃষি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা আজ সর্বজন বিদিত এবং 
স্বীকৃত।আর কেবল কৃষিই নয়-কৃষিবাণিজ্য কেন্দ্রীক সমৃদ্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ সুসভ্য উন্নত 
নাগরিক সভ্যতার এক অসামান্য নিদর্শন হলো এই সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা । বর্তমান 
গবেষণার দাবী অনুসারে এই সভ্যতার সময়কাল সাড়ে আট হাজার বছরেরও প্রাচীন 
হলে, পৃথিবীতে কৃষি সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন নিঃসন্দেহে এইটিই প্রাটীনতম। 
কিন্তু লাখ টাকার প্রশ্ন, এই মহান কৃষি সভ্যতার অষ্টা কে বা কারা বা কোন জনগোষ্ঠীর 
মানুব? প্রায় দশ হাজার বছর পরেও সেই সভ্যতার কোন স্মৃতি বা পরম্পরা আজও 
বেঁচে রয়েছে কি না? থাকলে কে তার ধারক বাহক? প্রশ্ন আরও থেকে যায়, কেবল 
উন্নত সভ্যতায় নয়, এই সভ্যতার মানুষেরাই কি কৃষির সূচনা বা আবিষ্কার করেছিল? 
সে রকম প্রত্যক্ষ নিদর্শন আজও বেঁচে রয়েছে কিনা? স্বভাবতই বিষয়টির আলোচনায় 
এইরকম হাজারো প্রশ্নের সন্মুখীন হতে হয়। 

সিন্ধু থেকে সুমেরের নদী উপত্যকা অঞ্চলেই যে কোন এক সময়ে প্রকৃতিকে 
অতিক্রম করে মানুষের প্রথম উৎপাদনী আবিষ্কার কৃষি এবং মনের উৎপাদনী আবিষ্কার 
সংস্কৃতি তথা সবেপিরি বাণিজ্যের সূচনা ঘটেছিল এমনতর অনুমানের ভিত্তি রয়েছে। 
সুবিখ্যাত “এনসিয়েন্ট সোসাইটি” গ্রন্থের লেখক লুইস হেনরি মগ্যান প্রকারান্তরে 
এই কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর কথায়- “ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় ভারতে 
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এবং এশিয়ার স্টেপ অঞ্চল সমূহে পশুকে পোষ মানানোর ফলে এক নতুন ধরণের 
জীবনযাত্রা শুরু হয়ঃ প্যাস্টোরাল বা পশুচারণের জীবন।” অধ্যাপক জোনাথন মার্ক 
যার তাঁর “সিদ্ধ ঈঁতিহ্যে সমাজ ও সংস্কৃতি” প্রবন্ধে আরও বলেছেন" ্রষটপরব 
১০.০০০ অব্দ নাগাদ প্লাসটোসিন যুগের শেষে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই জাতীয় 
অর্থনৈতিক রুপান্তর শুরু হয়েছিল-পশ্চিম এশিয়ার মিশরের উত্তরাংশ থেকে 
মোসোপটেমিয়া এবং আফগানিস্থান থেকে সিদ্ধ উপত্যকা পর্যস্ত। এই কৃষিকেন্ত্রীক 
সভ্যতা সংস্কৃতির অষ্টা এবং ধারক বাহক কারা তা আজও রহস্যে ঢাকা, ইতিহাসও 
এখানে নীরব” এই প্রশ্নের সমাধানে এতিহাসিকগণ শীরব হলেও ভারতের কৃষি 
সভ্যতা সংস্কৃতির অন্যতম ধারক বাহক কুড়মি জাতি ও কুড়মালি সভ্যতা সংস্কৃতি বে 
এই প্রশ্নের যথার্থ সমাধান দিতে সম্ভব সে প্রসঙ্গে আমরা পরে যাব তবে তার পূর্বে 
বিশিষ্ট নৃ-বিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞনী ও প্রখ্যাত ভারততত্ববিদ 4১... 738592ঘা। এর 
সেই অনন্ত উক্তিটিও আমাদের স্মরণ করে নেওয়া ভালো। তিনি তাঁর জনপ্রির গ্রন্থ 
5০ ৪00০7 : 078 ৮/9910018” বা “অতীতের উজ্জ্বল ভারত” গ্রন্থে মানব 
সভ্যতায় ভারতের অবদানের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, “প্রাক আর্য যুগে 
এ দেশে কৃষিকার্ষের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল এবং এর জন্য সারা বিশ্ব ভারতের 
কাছে খণী।” মণিশী বসমের সত্য দৃষ্টি ও সুস্পষ্ট কথন থেকে এই কথায় প্রতীয়মান 
হয় যে অতি প্রাচীন কালেই ভারতবধেই মানুষ অরণ্য জীবন থেকে কৃষিতে উত্তরণ 
ঘটাতে সমর্থ হয়েছিল এবং উন্নত কৃষি সভ্যতা গড়তেও সমর্থ হয়েছিল। কেবলমাত্র 
তাই নয় কৃষি বাণিজ্যকেন্দ্রীক অর্থনীতি ও আধুনিক নাগরিক সভ্যতারও অষ্টা ছিল 
তারাই। সভ্যতার অগ্রগতিতে সারা বিশ্বকে তারা পিছনে ফেলে বহুদূর এগিয়ে 
গিয়েছিল। সে কথায় বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত “ইতিহাস 
অনুসন্ধান” ১৪নং খন্ডে- “কৃষি নির্ভর স্থায়ী সভ্যতা সৃষ্টির পরেও হেরপ্লা) প্রায় £ 
হাজার বৎসর ইউরোপের সমস্ত অঞ্চল বরফাচ্ছাদিত ছিল।” 
ভারতবর্ষের এই মহান কৃষি সভ্যতা হরগ্লা-মহেঞ্জোদড়, কালিবোঙা, লোখান 
বাবিশিষ্ট কয়েকটি শহরকেন্দ্রীক (১০৫২টি কেন্দ্র) বা পঞ্চনদ কেন্দ্রীকই ছিল না এই 
কৃষি সভ্যতা ভারতের প্রায় ৫ লক্ষ বর্গ কিমি অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বলা যায় প্রা, 
সারা ভারতবর্ষ জুড়েই এই সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল তারও বহু প্রমান পাওয়া যায 
রি প্রাপ্ত হয়েছিল সে বিষয়ে গভিতদের মধ 
জা ৷ এছাড়াও সিন্ধু লিপি আজও অপাঠ্য হওয়ায় এই সভ্যতার ৩ » 
ও সংস্কৃতির বিষয়ে বহু কিছুই আজও জানা সম্ভব হয়নি। তবে এই ক 
আমাদের মনে রাখতে হবে কোন সভ্যতা সংস্কৃতি কোন বিশেষ শহর বা নগর 
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যেমন হয় না তেমনি তার ধ্বংসের সাঙ্গে এর বিলুপ্তির প্রশ্নও অবাস্তর। সভ্যতা সংস্কৃত 
মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত।তা ধ্বংস হতে হাজার হাজার বৎসর সময় প্রয়োজন 
হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা বহিষশত্রর আক্রমনে বহু মানুষের মৃত্যুও ব্যাপক ধ্বংস 
লীলাও সম্ভব কিন্ত একটি সভ্যতা সংস্কৃতির সব মানুষের মৃত্যু বা সম্পূর্ণ অবলুপ্তি 
কখনোই সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রেও তা হয়নি। ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী বা মূলবাসী 
মানুষদের বিশেষ করে দ্রাবিড় ও অস্টিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের সভ্যতা সংস্কৃতির 
অভ্যন্তরে আজও এর অনুসন্ধান অত্যন্ত জরুরী। মতভেদ থাকলেও পন্ডিত রাছুল 
সাংকৃত্যায়ণ এই কৃষি সভ্যতার অষ্টা ও ধারক বাহক হিসেবে দমিল বা দ্রাবিড় জাতির 
মানুষদেরই কৃতিত্ব বলে দাবী করেছেন। যারা “দর' বা “দ' কেন্দ্রীক কৃৰি ও কৃষি 
সভ্যতা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। অর্থ “দ্রব _ তরল এবং “ভিভিদি” - তেলেগু 
ভাষার দৃষ্টিতে এর অর্থ যে সব মানুষ নদ ও নদীর বা সরোবরের ধারে বসবাস 
করত। তাদেরই দ্রাবিড় বলা হত। কুড়মি জাতির মানুষেরাও নিজেদের দ্রাবিড় 
গোষ্টীভুক্ত জনজাতি বলেই মনে করে। কুড়মালি প্রবাদেই রয়েছে কুড়মিদের সেই 
_ “দে জঁদে পানিক সত 
তে দে কুড়মিক জট /” 
বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় আজও সমগ্র ভারতবর্ষের কুড়মিরাই “দ্রব” ও “ভিভিদি"-র 
আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি। এমন সুমহান সভ্যতার যারা অর্টা তারা তাদের জীবনদর্শন 
থেকে সরে যাবেই বা কেন? হাজার হাজার বছর প্রাচীন তাদের সভ্যতা সংস্কৃতির 
অনন্য কৃতি ও কীর্তি, ভাষা, সাহিত্য, নৃত্য, গীত, আচার অনুষ্ঠান, সংস্কার, সংস্কৃতি 
বিশ্বাস, স্মৃতি ও চিহৃগুলি পরম যত্বে আজও তারা আগলে রেখেছে। এইগুলিই 
তাদের জাতিসত্তার পূর্ণ পরিচয়। ইতিহাসও বটে। তবে সে ইতিহাসের বিবর্তন ও 
স্বরূপটির সটিক পাঠ আজ অত্যন্ত জরুরী। তাই আজকের অভিধায় যারা কুড়মি, 
শবর জনজাতি বেদ ও বেদোত্তর পর্বে তাদের পরিচয় কি ছিল তা বিশেষভাবেই 
বিচার্য বিষয়। চুমুরি, ধুনি, অসুর, বঙ্গ, পিপ্রু, পিশাচ, শশ্বর, খত্র, শুশ্বক, দৈত্য, 
নু, মল্পই, সিবি আদি জাতিগুলি যে ভারতের আজকের আদিবাসীদের পূর্বজ এই 
বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। সম্ভবত এদের একটি অংশের সম্মিলীত রুপটিই 
ছিল খেরোয়াল বা খেরোয়াড়। “বাঙ্গালীর ইতিহাস” গ্রন্থের লেখক নীহার রগ্রন রায় 
অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন,-“হরগ্লা হলো নিগ্রোবটু, নিষাদ, অসুর, রাক্ষস, 
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এই মতটিকেই গুরুত্ব দিয়ে তার “সিদ্ধ লিপির সন্ধানে এ অলেছেন-*সিছ 
নিদর্শনে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি থেকে তাদের যে ধর্ম বিশ্বাস ও সংস্কৃতি 
ভারতীয় আদিবাসী সমাজের জনগোষ্ঠীর €খেরোয়াড় 
ক্রিয়া কলাপের সঙ্গে বেশ মিলে যায়। 
অপরদিকে নৃতান্তিক তত্ব সি্ধু উপত্যকার অধিবাসীর সঙ্গে ভারতীয় আদিবাসী 
জনজাতির সাদৃশ্য বর্তমান। 
হরফ হিসেবে গণ্য করার ধারণাটা জোরদার হয়। (পৃষ্ঠা-৩৪) 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের ধারণার যৌক্তিকতা বা সারব্তা অনস্বীকার্য কিন্তু এই 
জনগোষ্ঠীগুলির কথা ভাবলেই হবে না খেরোয়াড় জনগোষ্ঠীর বড় ভাই বা মূল 
জাতি কুড়মি জনগোষ্ঠীর বিষয়ে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় তাঁর আলোচনা বিশ্বাস 
যোগ্যতা বা সম্পূর্ণতা পায়নি। কারণ কুড়মিরাই আজও ভারতবর্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
কৃষিজীবি জনগোষ্ঠী । যারা আজও প্রাচীন কৃষি সভ্যতা সংস্কৃতির অন্যতম ধারক এবং 
বাহক। এরাই ভারতীয় কৃষির মূল মেরন্দন্ড। অধ্যাপক গোপবন্ধু মহস্ত-র মতে সারা 
ভারতবর্ষে এদের সংখ্যা ২০ কোটির অধিক। খেরোয়াড় প্রসঙ্গে “বাঙ্গালীর ইতিহাস” 
গ্রন্থের লেখক নীহার রঞ্জন রায়ের উক্তিটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি 
বলেছেন, “ইহাদের সবারই জীবিকা ছিল কৃষিকার্য একথা বলা যায় না।..নিষাদ ও 
ভীল কোল শ্রেণীর মুন্ডা, গদব হো, সাঁওতাল প্রভৃতিরা ছিল প্রধানত পশু শিকারজীবি।” 
যুক্তির খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় সিন্ধু সভ্যতা ছিল হড় বা খেরোয়াড় সভ্যতা 
তাহলে এই কৃষি সভ্যতার মূল চালিকা শক্তি বা অষ্টা কারা ছিল? সিন্ধুর বিষয়ে 
গবেষণা ঠিক এই জায়গায় আজও পৌঁছায়নি খেরোয়াড় সভ্যতা বা সিন্ধু সভ্যতার 
বিষয়ে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা আশা করি এই প্রশ্নের সদুত্তর দিবে। প্রথমত 
মনে হয়। এক “খের” অপরটি “হড়”। খের কথাটির অর্থ ও সমার্থক শব্দগুলি হলো 
-খড়, খেরই, খারিপ, খলিহান, খেড় ইত্যাদি। যার মূল অর্থ দাঁড়ায় খড় বা ধানের 
পোয়াল এবং বৃহৎ অর্থে শস্য বা ফসল। আর সকল আদি ভাষায় হড় কথার অর্থ 
মানুষ। যুক্ত ভাবে খেরোয়াড় শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় শস্য বা শস্য উৎপাদনকারী মানুর 
বা কৃষক সমুদায়। কৃষির আবিষ্কার থেকে কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং 
ঃ প্রাপ্য। এই দাবীর সবচেয়ে বড় প্রমান এদের জাওয়া-করম, বাঁদনা, 
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টুসু, আখান, রহিন আদি কৃষি আচার ও উৎসবগুলি। জাওয়া বা করম উৎসব 
বিশেভাবে প্রমান করে এই সমাজের মেয়েরাই কোন একদিন কৃষির আবিষ্কার 
করেছিল। এই উৎসব তারই স্মৃতি উৎসব। বালিতে বীজ পুঁতে অক্কুরউদ্গমের রহস্য 
যে একদিন মেয়েরাই করেছিল ফ্রেজারের “গোল্ডেনবাও” গ্রন্থে তার সমর্থন রয়েছে। 
খেরোয়াড় গোষ্ঠীর অনেক সম্প্রদায়েই করম বা কারমা উৎসব পালন করলেও জাওয়া 
করম উৎসবের মুল আচার, অনুষ্ঠান পারম্পরিক রীতিগুলি কুড়মিরা যেভাবে পালন 
করে অন্যেরা সে ভাবে নয়। তাই দাবী করাই যায় কুড়মি মেয়েরাই কোন একদিন 
এই রহস্যের উন্মোচন বা আবিষ্কার করেছিল।. . 

যাইহোক মানব সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাসে এই খেরোয়াড় জাতির উপস্থিতির 
কিছু অপ্রত্যক্ষ প্রমান পাওয়া যায়। যেমন বিখ্যাত এতিহাসিক রাখাল দাস 
বন্দোপাধ্যায়ের কথায়-“বাবিরুষ অধিকার করেন কাশিয়গণ। তাহাদিগের সর্বপ্রাটীন 
দেবতার নাম সূর্যস, পবন দেবতা, মরুওস, মেরৎ) ইহারা আপনাদিগকে “খারি” 
নামে অভিহিত করিত ।”স্ট্যাবোর মতে, “আবেস্তার 81780 ৫81)8%০ বা আরিয়ান 
বলিতে পূর্ব ইরাণের অন্তর্ভূক্ত আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান প্রভৃতি বোঝায়।...আরিয়ার 
অধিবাসীদিগকে হৈরভ, হারে, বা হারি বলা হইত সিরিয়া, মিশর ও মেসোপটেমিয়ার 
প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে হারি বা খারি (780, [07817) জাতির নাম উল্লেখিত 
করেছেন। আবার [71997%-এর মতে হারি বা হাড়ি জাতি অনার্য জাতি। লক্ষ্যণীয় 
বিষয় এই হারি, হাড়ি বা খারি শব্দগুলি সবই কুড়মালি বা খেরোয়াড়ী ভাষার নিজস্ব 
শব্দ। যার অর্থ মানুষ। যার ধাতুরুপটি হলো “হড়” বা হর। ব্যাপক অর্থে যা সমস্ত 
পার্থিব বস্তু, জীবজস্ত, প্রকৃতি, উত্তিদ শস্যশ্যামলতাকেও তা বোঝায়। সারা ভারতবষেই 
ও অভিহীত হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে এরাই সাঁওতাড়, হো, মুন্ডা, বীরহড়, শবর 
বানুহার, আদি টোটেম বা গুষ্টি নামে এরা পরিচিতি লাভ করেছে। টোটেম নামের 
শেষে উক্ত “আর” শব্দটি যে “হর বা হড়” শব্দেরই বিকৃত রূপ এই বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। সিন্ধু সভ্যতার বিনাশ কালেই খেরোয়াড় সমাজ সার্বিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন 
হয়। টোটেম বিভাজন ও পরিচিতির পর পেশা, বৃত্তিবিভাজন তথা কর্মের ভিন্নতার 
কারণে এরা পৃথক পৃথক সম্প্রদায় ও জাতিসত্তার পরিচিতি লাভ করে । কুড়মি শব্দের 
বহুল মান্যতার পূর্বে এই কুটুষ্দিন শব্দটির স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা বেশী ছিল তার 
প্রমান পাওয়া যায়। আবার কুড়মি শব্দটির ব্যুৎপত্তি ও ব্যাখ্যায় অনেকে “কুটুম্বিন” 
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মত প্রকাশ করেন। কুটুম্বিন শব্দটির প্রথম উল্লেখ 
শের বিবর্তনে এর সু বােতংপর্ার্ণ বিষয় কুড়ি জাতির মানুষ নিজেদের 
৪885584 ঁশাস্ত্রেও বহু পূর্বকালেই 
আজও অভিহীত করে। তবে অ 
যা একটি প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজন মান্য শব্দ ছিল তা প্রমান 
ুরুমবা ুডুম শি পাহাড় কোরাকোরাম?), কুমঞ্চিলের ভৌগলিক 
১১৭ ৮ ৮৯ জাউআ করম গীত, বিবাহ গীত, বাঁদনা 
অবস্থানও স্থান নামগুলি।কুড়মালি সংস্কৃতির বা 
গীতে বারবার কুরুম দেশ বা উপত্যকা, কুরুম নদী, কুরুম বা কুড়ুম পাহাড়ের নানা 
স্মৃতি ও প্রসঙ্গের উল্লেখ সেই কথায় প্রমান করে। যেমন- * 
জাউআ গীত 
কনে রে করম ওসাঞ আনল নেউতি 
কুরুম নোদিক ধারিঞ কনেরে করল খেতি! 
তহরি বেনাউঅল খেতিঞ কুরুমেক পানি 
ছউআ গুতা লেহি গসাঞ করলে খেতি! 
ভিনসার হেল মাহান, ডালা লেই বাহরাই 
চালা সভে ফুলা লড়ে কুরুম পাহাড়ি ।। 
অর্থ, কে করম গুসাঞ বা দেবতাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছে? কেই বা কুরুম 
নদীর তীরে খেতি বা কৃষি করে? তোমার দান এই কৃষি জমিতে কুরুম নদীর জল 
সেচ করা হয়। কৃষি ও এই সকল সম্তান-সম্ততি সবই তো করম ঠাকুরের দান। ভোর 
হলেই চল সকলে করম ঠাকুরের পৃজার জন্য কুড়ুম পাহাড় থেকে ফুল তুলে নিয়ে 
আসি। কৃষিতে প্রযুক্তি ব্যবহার ও জল সেচের ব্যবস্থা ও ব্যবহারকালেই কুড়মি 
জাতির মানুষ সুমের থেকে সিন্ধুর মধ্যবর্তী অঞ্চলে যে বসবাস করত গীতটি তার 
প্রমান। ॥ 
তবে ভাবা যেতেই পারে কুমার্চল, কুরুম নদী বা কুরুম পাহাড় শব্দগুলির 
পিছনে কুরু বা কুডু শব্দই বিদ্যমান। কুরম, শব্দটি তেমনি ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্য 
বহন করে। যেমন দ্রাবিড় ভাষায় চালকে বলা হয় কুরু বা কুড়ু। কুড়ব অর্থে ধানও 
বোঝায়। আবার কুরু অর্থে শস্যদানাও হতে পারে । কারণ তামিল ভাষায় মাডুআকে 
বলা হয় কুরুকান”। হলে কুমঞ্চিল অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যায় আরও বলা হয়েছে- 
+০০০:0170% 10 059 45017101901081081 30156) ০1 111019 1116 1607) 
10000115057 ঠি012) 100) গা ণঠ, 11192117 7১501219 2170 95905 


[5905011৬619. 11) 1৮4০0 1০17079 70921) (11099 ৮/1)0 66110117969 17016 
১০০৫9 70101 0176 99609. | 
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/১10011)01 01117001951 919095 (118 1.010101 19 ০০11৬০0 (0118০ 
0010)6 7010) 99105011411”? 117991) 8100010016 (11190. %০% 0- 
011)0191111)010985/ 519199 (18110010001 0০911%95 001) 17001601009 (ঠ10- 
11): 
1 
ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি (৩য়) গ্রন্থে ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত বলছেন, “কুল্য শব্দের মূল 
“কুল” ল্যোটিন ০০1০) অর্থ কর্ষণ বা চাষ করা ।” শব্দটি যে বিশ্ব ভাবায় স্থান করে 
নিয়েছিল এইগুলি তারই প্রমান। ভাবা যেতেই পারে মূল কুর, কুল, ০০19 বা কুল্য 
শব্দ থেকেই বিশ্বভাষায় নানা নতুন শব্দেরও সৃষ্টি করেছে। যেমন ইংরেজী ০1৮ 
00100৬91101 বা 0010016 শব্দ। তেমনি কোল, এবং কুর, কুল বা কুল্য থেকেই 


কুলুষি _৯ কুরুম্বি _৯ কুরুমি _৯ কুডুমি শব্দের সৃষ্টিও যথাযথ ও প্রকৃত অর্থবহন 
করে। 


সংস্কৃত এবং বাংলাতে কৃষ্টির সঙ্গে কৃষির সম্পর্কই জড়িত। পন্তিতগণ বলেন 
ভূমিকর্ষণই ছিল নবপোলীয় যুগের কৃষ্টির বনিয়াদ। এই কৃষ্টি শব্দের উৎস নাকি কৃষি 
শব্দ থেকে। যা 7১9016 অর্থও বহন করে। এর থকে অনুমান করা যায় ভাষা, 
সংস্কৃতি এবং লিপি সবই সৃষ্টির পিছনে রয়েছে কৃষি। কৃষকেরাই পৃথিবীর মানব 
সভ্যতার অষ্টা, সৃজক, পালক, ধারক এবং বাহক। এই সত্যকে আজ মেনে নিতে 
হবে । ভারতের প্রাচীন ভাষা ও লিপির নিদর্শন হলো সিন্ধু সভ্যতার সিলমোহরগুলি। 
খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় সিন্ধুর অধিকাংশ লিপি আজও কুড়মি জাতির মানুষ বহন 
করে চলেছে। সিন্ধুর ভাষাটির ক্ষেত্রেও এই কথা সত্য হবে এই অনুমানের যথেষ্ট 
ভিত্তি রয়েছে। এই বিষয়ে লেখকের “সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ও কুড়মালি” পুত্তিকাটি 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 

এছাড়াও অথর্ব বেদে “প্রজা কুরু” দের উল্লেখ এবং মহাভারতের কুরু বা 
কৌরব বংশের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির কথা সর্বজন বিদিত। সারা ভারতবষেই কুরু বা 
কুড়ু নামধেয় অজস্র জাতির পরিচয় পাওয়া যায় যা সম্ভবত মূল একটি কৃষিজীবি 
জনগোষ্ঠী থেকেই দেশ ও কালের অমোঘ ভেদ ও প্রভাবেই নানা জাতি ও জনগোষ্ঠীতে 
কুবি, কাপু, কানবি, কুরুবাস, কুরমি ইত্যদি ইত্যাদি। 

ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি গ্রন্থে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এদের পরিচয় দিয়ে 
বলেছেন, “কাদির, কুরুম্বা, নিঙ্ন জাতির লোকসমূহ লম্বা মাথা, চওড়া নাক ও ক্ষুদ্রকায় 
বিশিষ্ট ইহাদিগকে দ্রাবিড় পূর্ব [১/-1181010191) বলা হয়।” আরও বলা হয়েছে- 
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011)915 519০11119 2190 ৮011017010010100: 1501001 (1900917) 701৮901 
(9০107 7910107) [81701 (09090) 79191 035188017) [২০0৫1৩ 
(/570108 180091)), 701701 (311021, [0011108069) এ 1751179 91175 
2010] 2150 10190 0০০০০119 5 9570105700005 ৮101) 1500001 10 
01191.” 0121) 

বহু নামে বহু অভিধায় অভিহিত এই সমস্ত জাতি বা জনগোষ্ঠীর মানুষেরাই 
ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী এবং এরাই ভারতের প্রাচীন কৃষি সভ্যতার অষ্টা এবং 
মূল ধারক বাহক। লুইস হেনরি মগানের তত্ব অনুসারে এরাই প্রথমে মধ্যপ্রাচ্য ও 
ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে পশুচারণের জীবন থেকে কৃষি সভ্যতার সূচনা 
করেছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে আনুমানিক ১০,০০০ বছরেরও অধিক কাল পূর্বে এই 
অর্থনৈতিক রুপান্তর শুরু হয়েছিল। এই অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী দ্রাবিড় পূর্ব 
জেল, নদী) দেখেই “বিড়” বা বিড়া (বসতি) স্থাপন করে রয়েছে। ভারতের কৃষি 
সভ্যতা সংস্কৃতি প্রাগার্য মানুষদেরই সৃষ্টি আর্যদের নয়। এতরেয় আরণ্যকে স্বীকার 
সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ভূমিপুত্রদেরই বলা হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে আর্যরা কৃষি 
কাজ জানত না। লাঙ্গল অশুদ্ধ তাই উচ্চবর্ণের লোকদের তা স্পর্শ করা উচিত নয় 
বলে মণুর নির্দেশ ছিল। এছাড়াও মণুর নির্দেশ ছিল, “দ্বিজ ধর্মে অচল প্রতিষ্ঠিত হও 
সদাচরণ অক্ষুন্ন রেখে বসতি বিস্তার করো সেই দেশে যেখানে শুদ্র কৃষি বৃক্তিতে 
নিয়োজিত।” 

পৌরাণিক যুগে এরা শুদ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও খক্‌ বৈদিক 
বুগে এই পশুপালক ও কৃষিজীবি জনগোষ্ঠীগুলি জহি, কষত্রগণ, ব্রীচিবান বা্রীহিবান, 
ক্রিবি কেড়মি?) এবং বৈদিক যুগেরও পূর্বে সিন্ধু সভ্যতা বা মেলুহা দেশে “মেলুহ” 
খারি বা খেরোয়াড়, হড়, হো, হারি বা হাড়ি নামেও পরিচিত ছিল। অনেকে বলে 
থাকেন কুড়মি জাতি একটি প্রাচীন জাতি বলে দাবী করলেও বেদ, পুরাণ আদি কোন 
প্রাচীন গ্রন্থে কুড়মি জাতির কোন উল্লেখ ও ইতিহাস পাওয়া যায় না। কথাটি সত্য 
নয়। আসলে কুড়মি বা কুর্মি জাতি বাচক অভিধাটি সমধিক প্রাচীন নয়। সম্ভবত 
চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের কুটুন্বিন'শব্দের পরবরতীকালেই শব্দটি স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে । আজকের অহি, আহির বা আভির জনগোষ্ঠী বলতে কেবল যাদব বা গো-পালক 
গোয়ালারাই ছিল না পশুপালক বা গোপালক ও কৃষিকে কেন্দ্র করে থাকা সমস্ত 
জনগোষ্ঠীর মানুষদেরই তা বোঝাত। এরা সিদ্ধুর যুগে নদীতে বাঁধ দিয়ে, সেচ ভিত্তিক 
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4 উন্নত কৃষিকাজ করত তা প্রকারাস্তরে খাক্‌ বেদেই স্বীকার করা হা 
বৃ ও জহি ন্দ্ধে বা হয়েছে ইনু অতি বৃহৎ এক জলপূর্ণ মেদের মানে 
করলেন। অহি অর্থাৎ বৃত্রকে বধ করলেন, সপ্ত সিদ্ধু বইয়ে দিলেন। (৬৭/১২) 
খখেদ সংহিতা (২ খন্ড)- রমেশ চন্দ্র দত্ত। “ইন্দ্র যিনি অহিকে বিনাশ করে সপ্ত 
সংখাক নদীকে প্রবাহিত করেছিলেন” বৃত্র অর্থে নদী বাধ এবং অহি অর্থে কৃষকদেরষই 
বোঝায়। আজও কুড়মি জাতির মানুষ নিজেদের 'অহি” বা “অহিরা' বলে সম্বোধন 
করে থাকে। আহিরা গীত অর্থে কৃষকদের গান, গীতে “অহিরে” বলে সম্বোধন বা 
আহান এবং গীতের পদে “কতি ধুরে অহিরাকা ঘার” অর্থে কৃষক ও কুড়মি জাতির 
মানুষদেরই নির্দিষ্ট করেই বোঝানো হয়েছে। বেদে ইন্দ্রের শত্রুদের 'খত্রগণ” ও 
বলা হয়েছে। “খত্র' শব্দের অর্থ কি “ক্ষেত” অর্থারণ খত্রগণ অর্থে ক্ষেত্রাধিপতি অথথ 
কুড়মিদের বোঝানো হয়েছে? অনুরূপ চন্দ্রভাগা ও সিন্ধু নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে 
ক্রিবি জাতির বসতির পরিচয় পাওয়া যায়। “ক্রিবি*কি কুড়মি শব্দেরই সংস্কৃত রুপ? 
ব্রীচিবান বা ব্রীহিবান শব্দটিও ধান চাষী অর্থাৎ কুড়মি জাতিকেই ইঙ্গিত করে। যথা 
ব্রীচি বা ব্রীহি শব্দের অর্থ ধান। অনেক পন্ডিতজনেই বেদে ধানের উল্লেখ নাই বলে 
দাবী করে থাকেন। সে কথা মোটেই ঠিক নয়। ব্রীচিবান শব্দটি ব্রীহিবানেরই বিকৃত 
রুপ। “হ" বর্ণ "* বর্ণে রুপান্তর হয়েচে মাত্র। '্রীহি” শব্দের অর্থ যে ধান, কুড়মালি 
ভাষার, বেরহন" শব্দ, জাউআ গীতে “বিরিন ফুল" শব্দের ব্যবহার ধানকেই বোঝায়। 
তাই ব্রীহিবান বা ধান বান অর্থে ধান চাষী কুড়মি জাতিকেই ইঙ্গিত করে। আবার 
সিন্ধু ভ্যতার যুগে মেলুহা দেশের নাগরিক হিসেবে এদের পরিচয় ছিল মেলুহা । 
বিখ্যাত ধতিহাসিক সমাজবিজ্ঞানী 1.1). 7:0350101 বলেছেন-+11৩ [0003 
[60101) 56612095 101)8৬০ ০৪০1) ০81190 1161011)9 0১ 010৩ 
1/690730121718175.। উপরোক্ত মেলুক বা মালক্কা, মালক্কা, মালখ মাল শব্দগুলি 
কুড়মালি জাউআ করম, অহিরা, বিহাগীতে বারবার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই দেশের 
নানা ঘটনা ও স্মৃতিই গীতগুলির প্রসঙ্গ। সেই দেশের কৃষিকাজ, নানা দৈব দুটনা, 
জীবনযাত্রা, এবং আশ্চর্য ইতিহাস গীতগুলি আজও বহন করে চলেছে। অনুরুপ 
একটি গীতে রয়েছে সেই আশ্চর্য স্মৃতি 
জাউআ গীত 

খিল না খেতে দেউরা বকলি না চরে 

সেহ দেখি দেউরা চলল পারাএ। 

উহি যে যাবে দেউরা মালঞ্ দেশে 

হামরিকে সে ত সঁগে লেলে যাবে ! 
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রা 


মালঘগা দেশে ভউঙজি বহুত শিশির 
ভিজি জাইত ভউজি শাড়ি সনদেশ। 
ভিজে দীহি ভিজে দিহি শাড়ি সনদেশ 
ঘারে আহি সে ত চকতল শাড়ি। 
কিআ খাউঅবে ভউজি কিআ পিধবে 
কিআ দোখি সে ত দিল বাঁধবে । 
ভাত খাউঅব দেউরা লুণওআ পিধব 
তকে দেখি সে ত দিল বাঁধব। 
অর্থান্, খিল ক্ষেতে বক চরতে দেখে দেবর দেশ ছেড়ে মালঞ্চ বা মেলুহ দেশে 
পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তা দেখে বউদি দেওরকে অনুনয় বিনয় করে 
বলছে সে যেন তাকে সঙ্গে নেই। দেওর মালঞ্চ বা মেলুহা দেশের বিবরণ দিয়ে 
বলছে, সে দেশ খুবই সেঁত সেঁতে এবং জলের আধিক্য তাই সেখানে তার সুন্দর 
শাড়ি ভিজে নষ্ট হয়ে যাবে। উত্তরে নাছোড় বউদি বলছে, তার অনেক ভাল ভাল 
শাড়ি রয়েছে তাই একটি নষ্ট হলেও কিছু যায় আসে না। দেওর তখন বউদিকে 
সতর্ক করে বলেছে সেখানে সে কি খাবে? কাকে দেখেই বা মনকে স্থির করে দিন 
কাটবে? বউদি উত্তরে বলেছে, সেখানে সে ভাত খাবে, লুগা বা কাপড় পরবে এবং 
দেওরকে দেখেই সে মনকে শান্ত করে দিন কাটাবে। 
বাঁদনা গীতেও রয়েছে মালঞ্চ বা মেলুহ দেশের বিবরণ, অহিজাতির উল্লেখ 
এবং সে দেশের জীবনযাত্রা ও কৃষির কথা । যেমন- 
বাঁদনা গীত 
অহিরে- গেইআ বরদাঞ ভালা জুগতি করল রে বাবু হো 
গলে জাউবউ মালঞ্ দেশ 
মালধগ দেশে যাইএ ফুলা ফরা খাউঅব 
অহ দেশে হেবই পতিপাল। 
অথার্চি হে অহি জাতির মানুষ, গাই ও বলদ একবার যুক্তি করে সিদ্ধান্ত করল যে 
তারা মালঞ্চ দেশে চলে যাবে। কারণ সেই দেশে পযাপ্ত ফুল, ফল,লতা, পাতা, ঘাস 
তাই সেই দেশেই তারা যাবে এবং প্রতিপালিত হবে। 
প্ভিতগণ স্বীকার করেন সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চলে একটি অন্যতম জনপ্রিয় দানা 
শস্য ছিল মারুয়, দুয়া বা রাগি। একটি অসাধারণ বাঁদনা গীতে এই মাডুয়া শস্যের 
বিশেষ উল্লেখ এবং এই মাল বা মেলুহ দেশ যে কুড়মিরাই প্রতিষ্ঠা বা স্থাপন 
করেছিল তার পরিস্কার উল্লেখ ও বিবরণ রয়েছে। 
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বাঁদনা গীত 
 অহিরে- বারে জে বারে বাগাল বারুণ করহ্‌ রে বাবু হো 
খান খাউআউবে বাগাল মড়ুআ টগাউবে রে 
বহুত করবে অরান। 
আহিরে- বারে জে বারে মালিন বারুন করহ রে বাবু হো 
খান খাউআব মালিন মডুআ টুগাউব গে 
জতেক লাগতি কেলেস। 
অহিরে- বারে জে বারে বাগাল লাইগ না বাঢ়াইহা রে বাবু হো 
মর হাঁথে গজড়া পিতর 
মারব গজড়া পিতর। 
আহিরে- বারে জে বারে মালিন লাইগ ত বাঢ়াউঅর্ব রে বাবু হো 
মর গঠে আহে লিল সীঁড় 
টেগেহি টারতউ সিঁঘেহি মারতউ 
লেইএ জাতউ তিরহ্ট দেশ। 
আহিরে- তির তিরিহট ঘঁখলে বাগাইলা রে বাবু হো 
তিরুহটু কেইসন দেশ? 
কনে জে আহউ বাগাল সেহ না দেশে হো 
কনে উহা বাঁধলঅ দেশ? 
বুঢ়াবাপে বাঁধলঅ দেশ 
তহেঁ মহেঁ বাঁধলঅ দেশ || « 
গীতটিকে বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায়- মেলুহা দেশের রমণী মালিন বা মালিনী এবং 
এক গরু বাগাল বা রাখালের বিবাদ ও বাদানুবাদ। রাখাল গ্রামের মূল রাস্তা বা ডহর 
ধরে তার গরুর পাল নিয়ে মাঠে চলেছে। মেলুহা রমনী বা কৃষকদের স্ত্রী তাকে 
সাবধান করে বলছে-তুমি এই পথে তোমার গরুর পাল নিয়ে যেও না। কারণ এই 
পথে গরু গেলে পথের ধারের ধান ও মাডুয়া শস্য তারা নষ্ট করবে এবং খেটে 
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ফেলবে। এর উত্তরে বাগাল বলে, তোমার কথা আমি শুনব না। এই পথেই আমার 
গরু ও গাতীর পাল যাবে। তারা ধান, মাড়ুয়া খেলে বা নষ্ট করলে তার কিছু যায় 
আসে না। মেলুহা রমণী এই কথার প্রতি উত্তরে বলে, “তুমি যদি না শুন তাহলে এই 
দেখ আমার হাতে রয়েছে খুবই শক্ত গজড়া পিতর অলঙ্কার। তোমার মাথার চুলের 
ঝুঁটি ধরে গজড়া পিতলের মুঠি মারব। তখন তার উত্তরে বাগাল বলে, “তাহলে 
তুমিও শুনে রেখো আমার এই গরুর পালে রয়েছে বলিষ্ঠ নীল ষাঁড় যে তার পা 
দিয়ে তোমাকে টেনে নিয়ে এসে সিং দিয়ে তোমাকে মেরে ফেলবে। এরপর মালিনী 
বাগালকে বলে তুমি যে এত তিরিহুটু দেশের গর্ব, গুনগান ও বড়াই করছো তোমার 
সে দেশ কেমন? সে দেশে তোমার কে আছে? এবং কারাই বা সে দেশ স্থাপন 
করেছে? উত্তরে বাগাল সগর্বে বলেছে- তিরিহুটু নামে যে দেশের কথা আমি বলছি 
সে দেশেই হলো মালঞ্চ বা মেলুহা দেশ। বুঢ়া বাপ শিব মহাদেব এবং তুমি আমিই 
তো সে দেশ স্থাপন করেছি। 

গীতটিতে একটি বাস্তব ঘটনার বিবরণ থেকে সিন্ধু বা মেলুহা দেশের বহু 
বিবরণ ও ইতিহাস উঠে এসেছে। গীতটি যে মেলুহা দেশেরই কথা বলা হয়েছে তা 
'মালঞ্চ' শব্দটি প্রমান করে। এ দেশের রমণী বা মালিনী, মাডুয়া বা রাগি চাষের 
উল্লেখ সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলিকেই বিবৃত করে। সিন্ধুর সীলমোহরে যে 
জেবুজাতীয় ষাঁড়ের ছবি পাওয়া যায় তা বাগালের নীল যাঁড়ের সঙ্গেই মিলে যায়। 
এছাড়াও গীতটি যে সিন্ধুর তান্র সভ্যতারই বিবরণ তা প্রমান করে মালিনীর গজড়া 
পিতর অলঙ্কার। তামা ও পিতলেই সে যুগের অন্যতম প্রধান ধাতু ছিল। গীতটির 
শেষ অংশ আমাদের এক জুলত্ত প্রশ্নেরও সমাধান এনে দেয়। এই তিরিহুটু বা নদীর 
তীরবর্তী উঁচু মালঞ্চ দেশের প্রতিষ্ঠাতা স্থাপক স্বয়ং মহাদেব শিব এবং তার স্তান 
সন্ততি হিসেবে তুমি আমি। কুড়মি জাতিই তো শিবকে বুঢাবাপ বলে মনে করে। 
তাই কুড়মির এক অসাধারণ ইতিহাসও হলো এই প্রাচীন বাঁদনা গীতটি। গীতটি 
জাতির লোক পুরাণ কথা অনুসারে মহাদেও শিব গরু ও কাড়াকে অরণ্য ও পর্বত 
থেকে এনে পোষ মানিয়ে, জোয়াল, হার বা লাঙ্গল তৈরী করে মানুষকে চাববাস 
শিখিয়েছিলেন। তাই তিনিই বুঢ়াবাপ এবং এই কৃষি সভ্যতার স্থাপক। 

এতিহাসিক ও প্রত্ব বিভ্ঞানীগণ সিন্ধুর চেয়েও বেলুচিস্তানের মেহরগড়ের 
কৃষি নিদর্শনকেই প্রাটীনতম বলে স্বীকার করেছেন। ডঃ অতুল সুর বলেছেন, “ভূমি 
কর্ধণ যখন শুরু হয় তখন শিবের আবিভরবি। অমিশ ব্রিপাঠী তাঁর বিখ্যাত “1175 
[171701191 911০11)8 গ্রন্থে ও সুনির্দিষ্ট করে সে কথায় বলেছেন, “176 (9158) 
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9918191151)001)19 [1751 ০91001) 88. [01900 ০91] 1৬10111812911) 0০০) 1) (1)6 
$/95(011) 11)010111911)9 011১1550101 099 1৬1০])01)9.”?| কয়েকটি শব্দ আজও 
বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে। যেমন- বেলুচিস্তান স্থান নামটি। মূল বেলুচ ও স্তান বা 
স্থান দুটি শব্দ দিয়ে গঠিত। “বেলুচ” শব্দটি কি “মেলুহ” শব্দের বিকৃত রুপ? “ব" 
বর্ণের স্থানে ম' এবং চ" বর্ণের স্থানে “হ" বর্ণের রুপান্তর হওয়া ভাষাতত্বের স্বাভাবিক 
নিয়ম। তাই বেলুচিস্তান শব্দটি যদি অতীতে মেলুহিস্তান ছিল তাতে প্রশ্নের কিছু 
থাকতে পারে না। মেহরগড় শব্দটিও মেলুহগড় শব্দেরই বিকৃত রুপ হতে পারে ।“হ" 
ও 'ল' এর স্থান পরিবর্তন ও ভাষার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা । এই সকল যুক্তিকেই 
সমর্থন ও পুষ্টি করে একটি জাউআ গিতে কুরুম নদীর উপকূলে কৃষির উল্লেখ ও 
বিবরণ রয়েছে। যেমন- 
জাউআ গীত 
কনেরে করম ওঁসাঞ আনল নেউতি 
করুম নেদিক ধারিঞ করলে খেতি। 
ছউআ পুত লেহি ওুঁসাঞ করলে খেতি। 

গীতটিতে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে কুরুম নদীর তীরেই করম গুঁসাঞ বা বুঢ়াবাপ শিব 
প্রথম খেতি তৈরী করেন এবং কৃষি করেন। কুরুম নদীর জলে কৃষিতে সেচের কথাও 
গীতটিতে উল্লিখিত হয়েছে। এই ক্রুমু বা কুরুম নদী বেলুচিস্তান মেহরগড় অঞ্চলেই 
অবস্থিত। গীতগুলিতে কুড়মির কৃষির ইতিহাস আজও ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপে 
বিরাজমান। শিবের বাহন ষাঁড় এ যেন প্রতীকি রুপ অর্থাৎ শিব যেন কৃষিরই প্রতীক 
পুরুষ ষাঁড় শিবের বাহন তাই কৃষিরও বাহন । তাই সিন্ধুবাসীর মূল শক্তি ছিল বলিবর্দ 
আর্ধদের ছিল ঘোড়া । 

আসলে সিন্ধুলিপি আজও পঠিত না হওয়ায় এই সভ্যতার বিষয়ে সঠিক 
তথ্য ও ইতিহাস আজও আমাদের কাছে অজ্ঞাত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। পুরাতাত্তিক বিভিন্ন 
নিদর্শন থেকে সে যুগের কৃষি, কৃষি সভ্যতা, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটটির বিষয়ে 
কিছু সহজ ধারণা করা যায় মাত্র। বিশেষ করে কৃষিভিত্তিক এই সভ্যতার কৃষিজ 
উপকরণ, ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি,.তথা সাংসারিক কৃষি সংশ্লিষ্ট উপকরণ প্রয়োজনীয় 
বস্তগুলির পরম্পরা এবং কুড়মি জাতির কৃষি আচার, অনুষ্ঠান, উৎসব প্রক্রিয়ার সম্মন্ধ 
ও এই বস্তুগুলির উপস্থিতি দুটি সভ্যতার গভীর সম্পর্কের দিকটিই আমাদের কাছে 
উন্মোচিত করে। 

অমরেন্দ্ ভট্টাচার্য তার “সিন্ধুলিপির সন্ধানে” গ্রন্ধে বলছেন- “যে কোন 
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ভাষার চেয়ে বাংলা ভাষাতে সংস্কৃত শব্দ বেশী রয়েছে যা প্রায় ৬০ শতাংশ । কিন্ত 
বাংলা ভাষাতে এমন কিছু শব্দ রয়েছে যাদের উৎস স্থল অজ্ঞাত-এই শব্দাবলীর 
কয়েকটি হলো টেকি, ঢেউ, গাড়ি প্রভৃতি । টেকি, গাড়ি ও কমন্ডলু চিত্রের প্রত্তান্ত্িক 
নিদর্শন হরমীয় সংস্কৃতিতে পাওয়া যায়।” (পৃষ্ঠা-২৭) 

বক্তব্যটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। উপরোক্ত বস্তব ও যন্ত্রগুলি বিশেষ করে টেকি ও 
গাড়ি কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতির অভিন্ন উপকরণ । দুটিই অত্যন্ত প্রাচীন কৃষি যন্তর। দুটি 
যন্ত্রই এদের নিজস্ব আবিষ্কার এই কথা বলাই যায়। কারণ দুটি শব্দই কুড়মালি ভাষার 
নিজস্ব শব্দ ভান্ডারের। শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করলেই তা পরিস্কার হয়ে যায়। 
দুটি যন্ত্রই সি্ধুর যুগে উপস্থিতির প্রমান পাওয়া যায়। টেঁকিতে পাড় দিয়ে শস্য ভানার 
প্রথাটিও সে যুগেরই। এটি একটি অসাধারণ কপিকল যা অভিকর্ষজ বলকে কাজে 
লাগিয়ে তৈরী করা হয়েছে। এর থেকে এও অনুমান করা যায় যে তারা পৃথিবীর 
অভিকর্ষজ বল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল। শব্দটির ধাতুরুপ বা ব্যুৎপক্তিতে রয়েছে 
“টেক” শব্দ যার অর্থ বাঁক বা বাঁকা । তাই টেকির প্রতিশব্দ বাংলা শব্দ হলো কপিকল। 
ভাষা বিজ্ঞানীদের মতানুসারেই আদিম ভাষার একটি মূল লক্ষন হলো শব্দানুকৃতি ও 
দৃশ্যানুকৃতি। টেকি শব্দটি তাই দৃশ্যানুকৃতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। অনুরুপ গাড়ী শব্দটিরও 
সৃষ্টি কুড়মালি "গড়" শব্দ থেকে। যার অর্থ পা। একি “গড়” ধাতু থেকে সৃষ্ট অনুরুপ 
সমার্থ ও ভাব বাচিক শব্দ হলো-গড়কা, গইড়ান, সগড়, গড়গইড়া, গড়কন, সগড়াট, 
গাড়ি ইত্যাদি। গড় বা পা হলো চলন বা গতির ক্রিয়া ও প্রতীক। বর্তমানের যে রুপটিকে 
গাড়ী বলা হয় তার প্রাচীন রুপটিই হল সগড়। সিন্ধুর সীলমোহরে তার প্রতিচ্ছবি 
পাওয়া গেছে। এই কিছুদিন পূর্বেও বৃহত্তর ঝাড়খন্ড অঞ্চলের কুড়মি কৃষকের 
পরিবহনের প্রধান উপকরণই ছিল এই সগড় গাড়ি। 

বিমলেন্দু চক্রবর্তী বলেছেন, “এই কাঠের নিরেট চাকা বা সগড় মহেঞ্জদড়ো 
আর ঝাড়খন্ডেই দেখা যায়। অন্য কোথাও এর ব্যবহার নেই বললেই চলে। এটা 
দ্রাবিড় গোষ্ঠীর চাষীর একটা প্রমান।” জাওয়া গীতে বলা হয়েছে__ 

গীত 
চাল ভরতি ফরই লউআ ডিগলা গউ 
ভইআ মর লেগত সগড় মানে । 

সগড় শব্দটি গড় শব্দের সঙ্গে “স' উপসর্গ যোগে সৃষ্টি। গাড়ি বা সগড়ের সম্পূর্ণ 
যন্ত্রাংশগুলির প্রতিটির নাম কুড়মালি ভাষার নিজস্ব শব্দ। বেদে রথচক্রের যে অর" 
শব্দটির প্রয়োগ পাওয়া যায় কুড়মালি ভাষাতে তাই “আরা”। তাই আর্যরা এর নাম ও 
প্রযুক্তি সিন্ধুর মূলবাসীদের কাছ থেকে পেয়েছিল বলেই অনুমান করা যায়। 


কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ২২ 


/ 


অনুরুপ কৃষিকাজে ব্যবহৃত আদি ও মূল যন্ত্রগুলি হলো যথাক্রমে- হর, হার 
বা লাঙ্গল, ঈশ, জোয়াল, ফাল বা ফার। কৃষিতে যন্ত্র বা প্রযুক্তির ব্যবহার এবং এই 
সকল যন্ত্রপাতি সৃষ্টির চমকপ্রদ কাহিনী কুড়মালি লোক পুরাণ কথাতে পাওয়া যায়। 
লোকপুরাণ কথা থেকেই জানা যায় স্বয়ং মহাদেব শিব কৃষির জন্য গরু, গাভী, কাড়া, 
মহিষ, মানুষের সমাজে বিতরণ করেন। তৈরী করেন সমস্ত কৃষিজ উপকরণ। এই 
জন্যই তাঁর নাম থেকেই লাঙ্গলের প্রকৃত নাম হলো হর বা হার। ঈশ হলো হালের 
মূল দন্ড। যার থেকে ঈশ্বর শব্দটির সৃষ্টি। জৌয়ালের মধ্যভাগকেও বলা হয় মহাদেব। 
সম্ভবত “লিঙ্গ” শব্দ থেকেই লাঙ্গল শব্দটিরও উৎপত্তি।লিঙ্গ ও শিবেরই প্রতীক রুপ। 
“বাঙালীর ইতিহাস” গ্রন্থে ডঃ নীহার রঞ্জন রায় তাই বলেছেন, “খুব প্রাটীনকালেই 
“লাঙ্গল” শব্দটি আর্য ভাষায় গৃহীত হয়েছিল। ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে আর্ধ চাষীরা 
চাষকার্য জানিতেন না। সেই হেতু যে যন্ত্র দ্বারা চাষ করা হয় সে যন্ত্রের সঙ্গেও তাঁহাদের 
পরিচয় ছিল না।” (পৃষ্ঠা-৪৮) « 

যে গরু দিয়ে লাঙ্গল চালানো হয় কুড়মিরা তাকে বলে বলদ। লক্ষ্যণীয় 
শিবেরও এক নাম “বরদ”। হর বা হার শব্দটির একটি বিশ্বজনীন রুপ লক্ষ্য করা 
যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই শব্দের বহু বিচিত্র ও বিকৃত রুপ সেই যুক্তিকে 
প্রমান করে। এবং এর থেকে £.[,.891)87) এর সেই অন্রান্ত উক্তিটিও নির্দিধায় 
প্রমানিত হয় যে “প্রাক আর্য যুগে এদেশে কৃষিকার্ের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল 
এবং এরজন্য সারা বিশ্ব ভারতের কাছে খণী।” কৃষি বিদ্যা ও কৃষি প্রযুক্তির সঙ্গে 
সারা বিশ্ব এই শব্দটিও ধার নিতে ও গ্রহন করতে বাধ্য হয়েছে। এই দাবির পিছনে 
2000109 7২9502119- এর বিখ্যাত উক্তিটি এখানে বিশেষভাবেই প্রণিধান যোগ্য। 
৪০1০ [708 গ্রন্থে তিনি বলেছেন, “[,5005 000৮ (8109 076 98119101100 
4২ 01 ড17100) 086 5506181 100 01161081 10092101706 19 0100817. ৬/০ 
11010176901) [.2100 200 16911017/1616, ]া) 91910 81811-60 410100810, 
10 07601210120, [,0111 21:00, ]611910) (90 ০8110) 73010000191] ৪ 
318৬10120700955 018010-8.91008), 1) 01561081018, [8101] থা৮এ]0- 
৪ [31011211650 910.” 

তবে “4২৮ হলো সংস্কৃত ধাতুরুপ এই কথার কোন যুক্তি নেই। কারণ 
সংস্কৃত ভাষার জন্মের বহ পূর্বেই হার বা লাঙ্গলের জন্স। তাই নিঃসন্দেহেই বলা যায় 
এইযন্ত্র ও শব্দটি প্াগার্য ভাষারই নিজস্ব শব্দ। অনুরুপ “ফার” বা ফাল শব্দটির ক্ষেত্রেও 
এই কথা প্রযোজ্য। কৃষিতে লোহার ফালের ব্যবহার সবষ্টপূর্ব ৬-৫ শতকে শুরু হয়েছে 
বলে পভ্ভিতগণ মনে করেন। তার পূর্বে লাঙ্গলে কাঠের ফাল ব্যবহার করা হতো। 
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“ভারত ইতিহাসের সন্ধানে” গ্রছে দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, “কালিবোঙায় 
হরয্না যুগের কৃষিক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। চাষের দাগগুলি আড়াআড়ি ও লম্বালম্থি 
সমকোণে ছেদ করেছে। চাষের কাজে লাঙ্গল ব্যবহার হতো। কাঠের ফাল ব্যবহার 
হতো।” লোহার ফাল আবিষ্কারের পূর্বে কুড়মি কৃষক যে কাঠের ফাল ব্যবহার করতো 
তার কথা ও স্মৃতি রয়েছে কুড়মালি প্রবাদে। যেমন- “বেট হারকে কাঠেক ফার।” 
বেট চাষ প্রথা এখনও কুড়মি সমাজের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে দেখা যায়। এই কৃষি 
ব্যবস্থা ও পদ্ধতির মধ্যে সমবায়িক ব্যবস্থার ছায়া লক্ষ্য করা যায়। এবং এই চাষের 
সময় যে কাঠের ফাল ব্যবহার করা হতো সেই কথায় প্রবাদ পরিস্কারভাবে উল্লিখিত 
হয়েছে। কুড়মি কৃষকদের কাছে কাঠের ফালের স্মৃতি এইভাবেই আজও অন্লান। 
এছাড়াও খখেদে “দাত্র” ধারণের কথা অথবা যবের “কুশল” হতে যব বার 
করার কথা রমেশ চন্দ্র দত্ত তার ঝণ্থেদ সংহিতা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। দুটি শব্দই 
কৃষি উপকরণ ও যন্ত্র তাই শব্দ দুটি খাণ্েদ পূর্ববর্তী বলেই ধরে নেওয়া যায়। অন্যান্য 
কৃষি উপকরণের মতই এই শব্দ দুটিও কুড়মালি ভাষার নিজস্ব শব্দ যার উপস্থিতি ও 
ব্যবহার আজও কুড়মি সমাজে ও কুড়মালি ভাষার মধ্যে রয়েছে। 'দাত্র” শব্দটি কুড়মালি 
দা শব্দের সংস্কৃত রূুপ। এটি হলো ফসল কাটার দাঁত যন্ত্র। এর অপর নাম হলো 
হসুয়া। “কুশল” হলো ধান সংরক্ষণের অভিনব প্রকৌশল যাকে কুড়মালি ভাষায় 
বলা হয় কুঁচড়ি বা পুড়া। প্রাটীনকালেই কুড়মি কৃষক শস্য সংরক্ষণের বিজ্ঞানসম্মত 
উপায় ও ব্যবস্থা আবিষ্কার করতে পেরেছিল তার বহু প্রমান রয়েছে। সিন্ধুর যুগের 
শস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রশংসা করে সাধন কমল চৌধুরী তার “প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা 
ও গৌতম বুদ্ধ” গ্রন্থে বলেছেন, “শস্যের গোলা তৈরী করা হয়েছে। এই রকম শস্য 
মজুত রাখার ব্যবস্থা বৌদ্ধ যুগে এমন কি মৌর্য যুগেও ছিল না।” কৃষিতে ব্যবহৃত 
এই সকল নানা ব্যবস্থা, উপকরণ ও পদ্ধতিগুলি আজও কুড়মি কৃষকদের মধ্যেই 
পারম্পরিকভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। মাটি ও বাঁশের তৈরী কুম, হাঁড়া, ঝাঁপি, ডেলি, 
কুঠি, করই, মরই বা মরাই এর মতপাত্রগুলি সিন্ধুর সময়কাল থেকেই চলে আসছে 
এর প্রমান পাওয়া গেছে সিন্ধুর বহু প্রত্ুস্থলে। 
শস্য সংরক্ষণ ছাড়াও শস্য ঝাড়াই, আদানপ্রদান ও বহনের ব্যবহার্য জিনিস 
বা পাত্রগুলির উল্লেখ ও ব্যবহারের কথা রয়েছে প্রাটীন বাঁদনা ও করম গীতে। তাই 
এই পাত্র বা বাড়ীতে ব্যবহার্য গৃহ সামগ্রীগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে 
না। এইগুলির আবিষ্কার ও ব্যবহার কৃষি সভ্যতার মানুষদেরই অবদান।জিনিসগুলির 
মধ্যে বাঁশের তৈরী সুপ বা কুলো, ডালি, টকি বা টুকি, টুপা, পাছা বা ঝুড়ি, চাঁগরি, 
পেড়া, ঝাঁপি অন্যতম। মাটির জিনিসের মধ্যে কুপ, চুকা, চুকরি, ঠিলিয়া, হাঁড়ি, হাঁটা, 
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আহিরে- কনঅ গাহাড়েকেরি বঁচি কচি বাঁশ রে বাবু হো 
কনঅ নগরেকর ডমিন 
সরু সরু বেতিআও সপ বুনতউ হো 
সেহ সুগে গেইআনি চমাই? 
আহিরে- কুডুম পাহাড়েকেরি কঁচি ঝঁচি বাঁশ রে বাবু হো 
হড়দিপি নগরেকর ভমিন 
সরু সরু বেতিআএ সুপ বুনতউ হো 
| সেহ সুপে গেইআনি চুমাই|। রঙ্গ 

অনুবাদ করলে অর্থ হয়- হে অহি! কোন পাহাড়ের কচি কচি বাঁশ এবং কোন নগরের 
ডোমিনী যে সরু সরু বাঁশের পাতি দিয়ে সুপ বা কুলো তৈরী করে? সেই সুপ দিয়ে 
বাঁদনা বা গো বন্দনা উৎসবে সিরমনি গাইকে চুমান করা হয়? উত্তরে বলা হয়েছে 
কুড়ুম পাহাড়ের কচি কচি বাঁশ সেই বাঁশ দিয়ে হড়দিপি নগরীর ডোমিনী সুপ বা 
কুলো তৈরী করে এবং সেই সুপ দিয়েই সিরমনি গাইকে চুমান করা হয়। 

গীতটিতে এমন কয়েকটি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে যাতে করে বোঝা যায় 
কুড়মি জাতির মানুষ কুড়ুম পাহাড় কোরাকোরাম?) ও হড়দিপি হরপ্লা) নগরে বসবাস 
করত। বাঁদনা উৎসবে গাভী গরুর পুজা আরাধনা করত যা আজও তারা করে চলেছে। 
সিন্ধু সভ্যতায় ষাঁড় বা গরুকে পুজা আরাধনা করা হতো তার প্রমান পাওয়া যায়। 
এই পশুকে পূজা আরাধনার রীতি ও ধতিহ্যটি প্রাচীন কৃষি সভ্যতারই অবদান-যার 
মূল ধারক বাহক হলো এই কুড়মি জাতি। 

সিন্ধু সভ্যতায় কৃষিজ ফসল ও অধিবাসীদের খাদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে জানা যায় 
যে এই সভ্যতার মানুষজন যব, গম, বার্লি, রাগি (মোড়ুয়া), জোয়ার, বাজরা আদি 
শস্যই ছিল প্রধান এবং তাদের খাদ্যাভ্যাসও ছিল অনুরুপ। ভারতীয় কৃষিতে ধান বা 
চালের আগমন তারও কিছু পরে বলেই অনুমান করা হয়। জাউআ উৎসবে জাউআ 
ডালিতে যে সকল দানাশস্য বীজ ফেলা হয় তাতেও এইগুলিরই প্রাধান্য এবং ধান 
অনুপস্থিত। রীতিটি এই ধারণা বা যুক্তিকেই সমর্থন করে। কুড়মালি প্রাচীন অহিরা 
গীতেও এর সমর্থন রয়েছে। সিদ্ধুবাসীর খাদ্যাভাসে চাল বা চরুর চাইতে যব, গমের 
প্রাধান্য এবং তার থেকে তৈরী ছাতু জাতীয় খাদ্যেরই যে খাদ্য তালিকায় প্রাধান্য ছিল 


গীতে তারও প্রমান রয়েছে। যেমন- 
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অহিরা গীত 
আহিরে- পুরুবা পছিমা সইঞ্ঞে নাভল কুটুমা রে বাবু হো 
বইসা বুম গড় অরমাই 
ক্ষেতে যে আহি মর যউ, গহম হো 
গেইআ ধনি আহি ত গাভিন। 
অহিরে- কবেহি রে হিরা, পাকতউ যউ, গহম রে বাবু হো 
কবে ত গেইআ ধেনুআই 
কবেহি রে আহিরা সতুআ কুটাউঅবে 
কবে ত করবে বিদাই? 
আহিরে- মধু মাসে রে অহিরা, পাকে যউ ডেম রে বাবু হো 
_ বাঁদনাই ত করব বিদাই।। 
গীতটিতে বলা হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমের পথে আত্মীয় কুটুন্বরা এসেছে বাড়ীতে। 
বাড়ীর মালিক তাদের পা মেলে স্থির হয়ে থাকার জন্য আবেদন করেছে। তাদের 
আরও জানিয়েছে যে, কুটুম্বের সেবা শুশ্রুষা সে এখন করতে পারছে না কারণ যব 
ও গম এখনও পাকেনি,তা এখনও ক্ষেতেই রয়েছে। এছাড়া গাভীও এখন গর্ভবতী, 
তাই দুধ বাড়ীতে নেই। আগত আত্মীয়গণ জানতে চেয়েছে কখন তার যব এবং গম 
পাকবে, কখনই বা গাভী দুধ দিবে? উত্তরে চাষী বলেছে মধুমাস বা বসন্তে তার যব 
পুষ্ট হবে, পাকবে এবং গাভী প্রসব করবে আষাঢ় মাসে। তাই সে কার্তিক মাসে 
যবের ছাতু কুটে, গাভীর দুধ দিয়ে তাদের খাবার ও সেবা যত্ব করবে এবং বাঁদনায় 
তাদের বিদায় করবে। 
গীতটিতে একটি ঘটনার বিবরণী থেকে কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া 
বায়। যথা- যব ও গমেই যে তাদের প্রধান কৃষিজ ফসল ছিল তার সুস্পষ্ট উল্লেখ 
এবং তাদের খাদ্য তালিকায় ছাতু ও দুগ্ধের যে স্থান ছিল সবার উপরে ও মহার্ঘ্য ছিল 
তা আত্মীয়দের পরিবেশন ও সেবায় প্রদান থেকেই বোঝা যায়। তাদের প্রাত্যহিক 
খাদ্য তালিকাতেও যব ও গমের লাপসি, রটি বা রুটি বা পুরোডাস এবং ছাতুই যে 
ছিল প্রধান-কুড়মিদের আজকের খাদ্যাভাস থেকে তা অনুমান করা যায়। সেকালে 
রাগি বা মাড়ুআ চাষের গুরুত্বের ধারাটি কুড়মিদের মধ্যে আজও সমান বর্তমান 
এবং কুড়মিদের আজকের মাড়ুয়া লাপসি ও মাড়ুয়া ছিলকার খাদ্য তালিকাটিও যে 
সে যুগের তা ভাবা যেতেই পারে। 
এছাড়াও কুড়মিদের খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন ঘাস জাতীয় দানা শস্য 
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১ ৮ ৫ 


যথা-গুঁদলি, কদঅ, সাঁউআ, ছেড়ি-র মত সুনতুপুকু জাতীয় ঘাস বীজ যে তারা সিদ্ধ 
করে খেত তারও পরোক্ষ প্রমান পাওয়া যায়। 
7.0. 8090011)% তাঁর “17790110105 2170 [115110011101)9 01119 98110915” 
গ্রন্থে বলেছেন, “11019 11) 1711)111 71101110106 21০৬ 01) 980100 0)0 21:81) 
0101)6 9017)601011000 27855 2110 0119 9215 0111)9 99117907995.” কিন্ত 
এই কথা কেবল সাঁওতালদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় সাঁওয়া ও সুমতুবুক বা সুনতুপুকু 
ঘাসের বীজ খাদ্য হিসেবে গ্রহণের রীতিও অভ্যাস এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত কুড়মিদের 
ছিল। হিহিডি-পিপিড়িতে সাঁওতালদের সঙ্গে কুড়মিরাও ছিল এবং তারাও সুমতুবুকুচ 
ঘাসের বীজ খাদ্য হিসেবে খেত তারও কথা রয়েছে জাউআ গীতে। 

: গীত 

 সুনতপুকু সুনতুপুকু গইআ কানারি 

দাদাক বহঞ ভাত দেই নিহি ভাই ভাতারি। 
অর্থ, শুকনো, মৃতপ্রায় কানালি জমিতেও সুনতুপুকু হয়েছে। কিন্তু তার দাদার বউ 
সেসুনতুপুকুর ভাত তাকে খেতে দেয় না। হাজার হাজার বছর প্রাটান অতীত জীবনের 
নানা টুকরো স্মৃতি যে কিভাবে একটি গীতে জাতির ইতিহাসকে বিবৃত করে তা 
ভাবলেও অবাক হতে হয়। 

আজকের দিনে কুড়মি কৃষকের প্রধান ফসল হলো ধান। সারা ভারতবর্ষের 

ক্ষেত্রেও এই কথা সত্য। ভারতীয় কৃষি ধান চাষের আগমন এই সকল ঘটনার অনেক 
পরে। যদিও পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে ধানই হয়ে উঠে প্রধান ফসল । সংস্কৃতে ধানকে 
বলাহয় ব্রীহি। ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত বলেছেন একসময় ভারতবর্ষের নাম ছিল ব্রীহিআ। 
পূর্বেই বলেছি ব্রীহি শব্দটি সংস্কৃতে গৃহীত হলেও এর আদি ও উৎস হলো কৃষকদের 
ভাষা আদি প্রাকৃত বা কুড়মালি। অনেক পন্ডিত মনে করেন ব্রীহি শব্দটি আরও 
পরবর্তীকালের এবং খকবেদে ব্রীহি শব্দের উপস্থিতি নাই। কিন্তু এই কথা যুক্তিযুক্ত 
নয়। খখ্থেদের ছয়ের মন্ডলে (৬/২৭/৫) উল্লিখিত হয়েছে, সৃপ্ধয় নামক আর্যগোষ্টী 
ইন্দ্রের সহায়তায় হরিযুপীয়ার হেরপ্লা?) পূর্ব ভাগে অবস্থিত বরশীখ বংশীয় যজ্ঞপাত্র 
ধ্বংসকারী বৃচিবৎগণকে নিধন করেছিল।” উক্ত খকের “বৃচিবৎ” শব্দটি “ব্রীহিবৎ” 
শব্দেরই সংস্কৃত রূপ বলেই মনে করা যায়। অর্থাৎ ব্রীহি বা ধানের সন্তানদের বোঝান 
হয়েছে। এরাই “বরশীখ” অর্থাৎ শিবের বংশধর এবং অবশ্যই যজ্ঞ বিরোধী বা 
ধ্বংসকারী হিসেবে খকটিতে কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষজনদেরই বোঝান হয়েছে। 
উক্ত ব্রীহি শব্দটি একটি দ্রাবিড় শব্দ। কুড়মালি ভাষাতেও শব্দটির নানা রুপে, নানা 
ভাবে উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অর্থ সংকোচন বা বিস্তারে কুড়মালি ভাষাতে এর 
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নানা শব্দ রুপগুলি হল- বিহিন বীজ), বেরহন ধোন দিয়ে কর্মের বেতন), বিরহি 
(ডাল শস্য বিশেষ) ইত্যাদি। ধান অর্থে ব্রীহি শব্দের ব্যবহার রয়েছে বহু প্রাচীন 
গীতে। যেমন- 
জাউআ গীত 
এতিক এতিক জাউআ, কিআ কিআ জাউআ 
জাউলম ভাই রে ধান বিরুআ । 
অর্থাৎ, এত এত যে জাউআ তাতে কি কি শস্য দানা দেওয়া হয়েছে? উত্তরে বোন 
ভাইকে বলছে আমি ধান বীজ এতে বপন করেছি। এছাড়াও অন্য একটি গীতে 
রয়েছে__ রর 
গীত ূ 
কিআ সুতাঞ গাঁথব অরই লতা, পরই লতা পিপড় গাতা না 
কিআ সুতাঞ গাঁথব বিরিন ফুলা না। 

গীতটিতে বলা হচ্ছে কি সুতো দিয়ে গাঁথব অরইলত, পরইলত বা পিঁপড়পাতা। 
আবার কি সুতো দিয়ে গাঁথব বিরিন ফুল? এখানে “বিরিন” শব্দটি “ব্রীহি” শব্দেরই 
প্রাকৃত রুপ। যার অর্থ ধান। বিরিন ফুলের অর্থ ধান ফুল। ব্রীহি শব্দটি ভারতবর্ষের 
আদিম কৃষক সমাজের দান যা পরবর্তীকালে সংস্কৃতে গৃহীত হয়েছে মাত্র। কেবলমাত্র 
তাই নয় শব্দটি ব্রিহিআ বা ভারতবর্ষ থেকেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গিয়ে বিশ্বভাষায় 
স্থান লাভ করে বিশ্বজনীন রুপ লাভ করেছে। পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের প্রায় 
সবকটি ভাষায় ধান বা চাল অর্থে ব্রীহি শব্দটির নানা বিকৃত ও বিবর্তিত রুপ দেখা 
যায়। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর সুবিখ্যাত “ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি” গ্রন্থে বিশ্ব ভাষায় 
শব্দটির নানা রূপের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন- 

“পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায়-1117], ৮729, 73711 পোরসিক) প্রভৃতি 
রুপ লাভ করে। 

গ্রীক- 1029 

ইংরেজী - [২1০০ 

ফরাসী - 7২12 

জামনী - [২915 

এছাড়া নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মাত্তরি আদিবাসীরা চালকে বলে 
“আরি”। আজও কুড়মালি ভাষার চালের এক বিশেষ পযায় হলো আরুয়া। জানা 
যায় এই মাত্তরি আদিবাসীরা প্রায় ৩০ হাজার বৎসর পূর্বে এই ভারতবর্ষ থেকেই 
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খুব কাছাকাছি। ভাবা যেতেই পারে ভারতীয় কৃষির সঙ্গেই কৃষি সংস্কৃতির এই মৌলিক 
শব্দগুলি বিশ্বভাষা ও বিশ্ব সংস্কৃতিতে স্থান লাভ করেছে। 
অনেকেই আক্ষেপ করে বলেন যে, ভারতের অন্যতম বৃহৎ জনগোষ্ঠী কুড়মি 
জাতি এবং অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের বৈদিক যুগে এদের সামাজিক ও রাজনৈতিক 
অবস্থান সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। কথাটি কিছুটা সত্যি হলেও সর্বৈব সত্য 
নয়। খকবেদে উল্লিখিত বৃত্র, অহি, বঙ্গুদ, এবং দনু শব্দগুলি সবই ভারতের প্রাচীন 
বলিষ্ঠ যুক্তি রয়েছে। ইন্দ্র তার প্রতিপক্ষ বহ জনগোষ্ঠীর মানুষদের যুদ্ধে পরাস্ত করেন 
তার বিস্তৃত বিবরণ খকবেদে রয়েছে। প্রতিপক্ষ জাতিগুলি যেমন-বৃত্র, অহি, শুক, 
নমুচি, শ্বর, উরণ, কুসব, বাঁ, অর্বদ, বঙ্গৃদ, প্রভৃতি দনু পুত্রদিগের সহিত ইন্দ্রের 
যুদ্ধ হয়েছিল। বিশেষ ভাবেই লক্ষ্যনীয় বিষয় এই সমস্ত জাতি বা জনগোষ্ঠীর মানুবদের 
দনূপুত্র বলা হয়েছে। এই অভিধা ও শব্দগুলির অর্থ ও তাৎপর্য বিশেষ ভাবেই 
আলোচনার দাবী রাখে। দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষায় “দানিউ” শব্দের অর্থ 
হলো ধান। তবে কি শব্দটি দানিউ -৯ দনিউ -৯ দনউ -৯ দনু রুপ লাভ করেছে। 
হলে দনুপুত্র অর্থে ধানের সন্তান বা প্রতিপালিত মানুষদের বোঝানো হয়েছে। এর 
থেকে বোঝা যায় দনুপুত্র এই সকল জনগোষ্ঠীগুলি ছিল কৃষক বা কৃষিজীবি জনগোস্ঠী। 
আমাদের প্রতিবেশী। বঙ্গুদ কি বোঙা শব্দের সংস্কৃত রূপ? হলে আজকের সাঁওতাল, 
মুন্ডা, হো আদি হড় মানষদের তা ইঙ্গিত করে। বৃত্র ও অহি সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসা । 
ঝকবেদেই বৃত্র ও অহি সম্বন্ধে বলা হয়েছে- “ইন্দ্র যিনি অহিকে বিনাশ করে সপ্ত 
সংখ্যক নদীকে প্রবাহিত করেছিলেন। আবার বঙ্গ্দ নামক শক্রর শত শত নগর ভেদ 
করেছিলেন। ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য খকৃবেদের ১/১০৩/২ সুক্তের ব্যাখ্যায় 
বলছেন, “বজ্ত দ্বারা বৃত্রকে হত করিয়া বৃষ্টি জল বাহির করিয়াছেন।” পরিস্কার বোঝা 
যায় বৃত্রাসুর বা বৃত্র অর্থে কোন অসুর নয়, নদী বাঁধশুলিকে বোঝানো হয়েছে। সপ্ত 
সিন্ধুর নদী বাঁধ বা সেচ বাধগুলিকে ইন্দ্র বস দ্বারা ভেঙে দিয়েছিলেন। এই বাঁধশুলির 
নিমতা ছিল এ দনুপুত্ররাই বা ধানের চাষী অহি জনগোষ্ঠীর মানুষেরাই।যার অন্যতম 
ছিল কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষেরাও। খক্বেদে তাই বৃত্রকে বলা হয়েছে অহিস্ত। 
অহিগণ এই বৃত্র বা নদীর সেচসেবিত অববাহিকা অধ্জলে বসবাস করত ও চাষ আবাদ 
করত।উপরোন্ত “রৌহিনকে বিদারিত করিয়াছেন” অর্থে সবুজায়ন বা কৃষি ব্যবস্থাকে 
ধ্বংস করার অর্থ বোঝায়। কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতির একটি বিশেষ পর্ব ও অনুষ্ঠান 
হলো “রহিন”। এই দিন থেকেই বীজ বপনের সুচনা করা হয়। তাই রহিন সবুজায়নেরই 
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পর্ববা উৎসব। হর বা হারা অর্থেও সবুজ বোঝায় । সম্ভবত হরইন, হিরন এর বিপর্যয়িত 
রুপেই হলো রহিন। স্পষ্টতঃ বোঝা যায় ইন্দ্র এই বৃত্র বা সেচ বাধগুলিকে ধংস করে 
সিদ্ধুর কৃষি, কৃষিব্যবস্থা ও কৃষি অর্থনীতিকেও ধ্বংস করেছিলেন। আধুনিক গবেষণা 
অনুসারেও বৃত্র কোন অসুর নয় নদী বাধ বিশেষ । যেহেতু তা অসুর দের নির্মিত তাই 
বৃত্র অসুর। কুড়মালি ভাষার দৃষ্টিতেও বৃত্র শব্দটির ব্যুৎপত্তিতে “বিড় + দর” রুপটি 
পাওয়া যায়, যার অর্থ হয় জলের আশ্রয় বা জলাশয় বিশেষ । আর ইন্দ্র কর্তৃক নিহত 
অহি কারা তাই বিবেচ্য । অহি শব্দের বিকৃত রূপ আজকের অহির, বা আভির হতে 
পারে। বৈদিক যুগে গো-পালক ও কৃষক উভয়ই একই অহি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত 
ছিল বা অহিনামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে কেবল গো-পালক যাদবেরাই আহির 
নামে পরিচিত হয় এবং কৃষিজীবি কুড়মিরা বেদ পরবতীকালে কুটুম্বিন ও পরে 
কেবলমাত্র কুড়মি নামে পরিচিত হয়ে উঠে। কিন্তু এককালে যে এরা অহি বা অহির 
নামে পরিচিত ছিল এমনকি আজও হয়ে থাকে এর প্রমান পাওয়া যায় কুড়মালি 
লোকগীতে। আবার অহি অর্থে নাগ বোঝালে তা কেবল সরাসরি কুড়মি জাতিকেই 
নির্দেশ করে ।অহি সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য সূত্র যেমন- “£১০০০7105 (9 07917377051 
17151011211 [557001070৮210 15701110210 15010107095 216 1)01)6 00761 
11090 176 /১17115 011006 9০000). (21) 

আজও কুড়মি জাতির মানুষ নিজেদের “অহি” রুপে সম্বোধন করে ও পরিচয় 
দের তার নিদর্শন রয়েছে কুড়মালি গীতে। কুড়মালি কাব্যগীতি “মাহারাই”-এ বলা 
হয়েছে__ 

“আড়ে জে দিঘে গউরা সোল স বাজারা হো | 
তাঁহি রহে সোল স আহিরা ।” 
অর্থাৎ যে গৌরা বাজার আড়ে এবং দৈর্ঘ্যে ষোল শত ক্রোশ, সেখানেই বসবাস করে 
যোলশত অহিরা জাতির মানুষ । অথবা__ 
অহিরা গীত 
| কতি ধুরে অহিরাকা ঘার 
অহিরাকা ঘারে ভালা তুলসি ঈউরা হো 
উপরে ত ঘুরেই হাঁসা রাই। 

এখানে অহিরে সম্বোধন অথবা “অহিরাকা ঘার” অর্থে গরুর পালক পোষক 
যে মানুষজন তাদের বলা হয়েছে। তাই খকবেদের অহি জাতির কৃষকদেরও বোবাত। 
ভারতের প্রাগার্য কৃষক ও কৃষি সভ্যতার মানুষ কুড়মিরাও অহি এই সম্বন্ধে কোন 
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সন্দেহ থাকতে পারে না। 
কেবলমাত্র বৃত্র এবং অহি নয় সমস্ত প্রতিপক্ষ জাতি গুলিকে ইন্দ্র পরাস্ত 
করেন ও তাদের নগর সমূহ ধবংস করেন। এঁতিহাসিক রমেশচন্ত্র দন্ত “প্রাচীন 
ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস” গ্রন্থে বলেছেন, “প্রাচীন পাঞ্জাবের আদিম নিবাসীদের 
বহিষ্কৃত করিয়াছিল ও তৎসম্মিহিত নদী সমূহের পার্শবরতী সমস্ত উর্বরভূমি অধিকার 
করিয়াছিল।” 
খক্বৈদিক কালের এই সকল ঘটনা ও বিপর্যয়ের পরবর্তীকালে এই জাতি 
আত্মরক্ষার কারণেই ক্রমশঃই দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের দিকে সরে আসতে বাধ্য হয় 
এবং কৃষির উপযোগী সমতলভূমি ছেড়েও ঝাড়খন্ডের পাহাড় জঙ্গল অধ্যুষিত কঠিন 
মাটি তথা কৃষির অনুপযোগী ভূ-খন্ডেও বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয়। 
আর্যদের আগমনের পূর্বে প্রাগার্য কৃষি সভ্যতা ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছিল 
তা আজ এতিহাসিক সত্য । এবং এই কথাও বলা যায় যে আর্ধরা কৃষি জানত না, 
প্রাগার্য মানুষদের কাছেই তারা কৃষি শিক্ষা লাভ করেছিল। বৈদিক যুগেই এই সভ্যতা 
ও সাংস্কৃতিক বিনিময়টি সংগঠিত হয়েছিল বেদে হল কর্ষণের সুন্দর বিবরণ থেকেই 
তা বোঝা যায়। বেদের বিবরণ থেকে জানা যায়- 
“শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাঙ্গলম্‌। 
শনং বরতা বধ্যস্তাং এন মস্ট্রামুদিঙয় ||... 
অবার্টী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে তা । 
যথা নঃ সুভগাসাসি যথা নঃ সুফলাসসি।। 
অর্থার্ বাহক বলদগুলি, কর্ষক মানুষটি এবং লাঙ্গল সকল সুখে কর্ষণ কার্য করুক। 
বন্ধন রজ্জু সুখে বাধুক, আর হে পাঁচনি, তুমি সুখে চালাও ।...ওগো সুভগা সীতা, 
তুমি যেন সৌভাগ্য ও সুফল দায়িনী হয়ে আমাদের পক্ষে অনুকূলা হও। আমরা 
তোমাকে বন্দনা করি।” 
পরবর্তীকালে চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে কুটুঘি শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। 
গুপ্তযুগের শাসনে বুটুন্থি অর্থে চাষী গৃহস্থ বলা হয়েছে। মধ্যযুগের গ্রস্থাদিতে কৃষক 
ও কৃষিজীবি মানুষদের বলা হয়েছে শুদ্র। গুপ্তযুগের বৈগ্রাম ও দামোদর লিপিতে 
গ্রামের মহত্তর (মাতব্বর) এবং বুটুণ্বি (কৃষিজীবি) উল্লেখ রয়েছে । আজকের গ্রামের 
মোড়ল বা মাতব্বর মাহাত বা মাহত শব্দটির উৎপত্তি উপরের মহত্তর শব্দ থেকে 
এবং কুড়মি শব্দটির আগম কুটু্ি থেকে তা অনুমান করা যায়। বিশিষ্ট নৃ-বিজ্ঞানী 
পশুপতি প্রসাদ মাহাত এর সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। 
ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি গ্রন্থে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করেছেন-“প্রিষ্টায় 
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২য় শতকে সাতবাহন বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সিরি সাতকর্ণি গোমতি পুত্র। 
ইনি কষত্ীয়াদের অহংকার নষ্ট করেন দ্বিজ ও কুটুবাদের (কৃষিজীবি) স্বাথেমিতি সাধন 
করেন।” এক্ষেত্রেও কুটুবা কৃষিজীবি অর্থে কুটুষ্থি বা কুড়মিদেরই যে বোঝান হয়েছে 
তা বলাইবাছুল্য। এত প্রসঙ্গের অবতারনা বেদের যুগেও তার পরবতকালেও প্রায় 
সমগ্র ভারতবর্ষে একটি বিশিষ্ট কৃষিজীবি জনগোষ্ঠী হিসেবে এদের উপস্থিতি ও ভূমিকা 
লক্ষ্য করা যায়। হাজার হাজার বছর ধরে কৃষি কর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি থেকে এরা 
কখনই বিচ্যুত হয়নি। বোঝা যায় কৃষি কেবল তাদের কর্মই নয় ধর্ম এবং সংস্কৃতিও। 
যা কৃষি প্রধান দেশ ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতিরও মূল ভিস্তি। 

পরাশরের “কৃষি সংগ্রহ”কে মধ্যযুগের শেষ ভাগের সংকলন বলে গণ্য 
করা হয়। এই গ্রন্থেও সেকালের কৃষি, কৃষক ও কৃষি সভ্যতা সংস্কৃতির যে বিবরণ 
পাওয়া যায় তা কুড়মি ও কুড়মালি ভাষাও সংস্কৃতির নিমেহি ও নিরপেক্ষ বিবরণ 
বলেই প্রতিভাত হয়। এই গ্রন্থের সহজ অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার 


“ঈশো যৃগো হল স্থানুনির্যেলিস্য পাশিকাঃ । 
অড্ড চলশ্চ শৌলশ্চ পচ্চনী চ হলাস্টকম।!” 
আটটি জঙ্গ: ঈশ বা ইস, যুগ বা জোয়াল, পাশিকা বা পাশি, শৌল শোল কাঠি এবং 
পচ্চনী বা পাঁচন। অড্ড চল্ল আড়চাল অর্থাৎ লাঙ্গলে মুড়ার মধ্যে ঈশ দিয়ে এঁটে 
দেওয়া খিল। হলস্থানু গোঁজ। পরাশর বলেন ঈশ পাঁচ হাত, হলস্থানু আড়াই হাত, 
নিষেলি দেড় হাত, যুগ বাহনের কর্ণ সমান, পাশিকা বা অড্ডচন্ল দ্বাদশাঙ্গুলি, শৌল 
মুষ্টি বদ্ধ হাত পরিমান এবং পাঁচনী সাড়ে বার অথবা নয় মুষ্ঠি পরিমিত প্রস্তুত করতে 
হবে। পাচনীা বংশ নির্মিত, খুব শক্ত এবং লৌহাগ্র দেওয়া উচিত। এছাড়া মই নয় 
হাত, লাঙ্গল গোল ও ১৫ অঙ্গুলি দীর্ঘ হবে। যোত দড়ি ৪ হাত, দড়ি ৫ হাত এবং ফাল 
১ হাত বা ১ হাত ৫ আঙ্গুলি পরিমিত হবে।” 
অথবা বর্ষব্যাপী বিভিন্ন কৃষি আচার অনুষ্ঠানের বিবরণী থেকে জানা 
যায়-_“কার্তিক মাসে লগুড় প্রতিপদ তিথিতে গোরুর গলায় শ্যামলতা বেঁধে এবং 
গায়ে তৈল হরিদ্রা মেখে গো পুজা করবে। তারপর একটি উৎকৃষ্ট বলদের অঙ্গ 
কুন্কুম ও চন্দন লেপে ও বন্ত্রাদিতে ভূষিত করে রাখাল পাচনী হস্তে বাদ্য বাজিয়ে 
নাচতে নাচতে গ্রামের মধ্যে বৃষকে ভ্রমণ করাবে। এতে গো বিঘ্ন দুর হয়। কার্তিকের 
প্রথম দিনে গরুর গাত্রে তৈল হরিদ্রা ও কুদ্কুম লেপন করবে তাদের গায়ে তণ্ত 
লৌহের দাগ! দেবে এবং লেজ ও কর্ণের লোম কেটে দেবে। এতে এক বৎসর গরু 
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সুস্থ থাকে ।” এছাড়াও মাঘ মাসে গোবর কাটার উল্লেখ রয়েছে। কৃষিতে কোন কোন 
বর্ণের বলদ প্রশস্ত এবং ক্ষেত্র চাষে প্রক্রিয়া ও বিধিরও উল্লেখ গ্রন্থটিতে রয়েছে। 
কৃষি উপকরণের শব্দ ও নাম, গরুর গায়ে দাগ দেওয়ার রীতি, বাঁদনা পরবে 
গো পুজা বন্দনা আচার অনুষ্ঠানেরই যে এইগুলি বিবরণ ত৷ কুড়মি কৃষককে বোঝনোর 
প্রয়োজন নেই। আনুপূর্বিক ইতিহাস থেকে আমরা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি 
ধারক, বাহক পালক অতীত কাল থেকে আজ অবধি । কৃষিই তাদের জীবনচব্ জীবন 
বৃত্ত, ধর্ম ও সংস্কৃতি। তাই সারা বিশ্ব তথা মানব সভ্যতা কুড়মি তথা ভারতের কৃৰি 
সভ্যতা সংস্কৃতির কাছে খণী। ভারতবর্ষের কৃষির ইতিহাস ও কুড়মি জাতির ইতিহাস 
একই সূত্রে বাঁধা। সে ইতিহাস ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক 
ইতিহাসের সঙ্গে ও ধারাবাহিক এবং ওতপ্রোতভাবে জড়িত। | 


রা 


তথ্যসূত্র :- 
১। বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) - নীহাররঞ্জন রায় 
২। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ও গৌতম বুদ্ধ - সাধনকমল চৌধুরী 
৩। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ - ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার 
৪। এনসিয়েন্ট সোসাইটি - লুইস হেনরি মগ বোংলা অনুবাদ)- অসিত চৌধুরী 
৫। ভারত ইতিহাসের সন্ধানে- দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
৬। ঝাণ্েদ সংহিতা হেয় খন্ড) - রমেশ চন্দ্র দত্ত 
৭। ইতিহাস অনুসন্ধান - পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ 
৮। ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি - ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 
৯। সিন্ধু সভ্যতার ভাবা ও কুড়মালি - কিরীটি মাহাত 


১ 
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মানভূমের কুড়মি ও কুড়মালি সংস্কৃতি 


ড. ক্ীরোদ চন্দ্র মাহাতো 


সাবেক মানভূমের তথা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের বসবাসকারী কুড়মি 
জনজাতিদের উত্তব ও বিবর্তনের ইতিহাস বিষয়ে সর্বপ্রথম আলোকপাত করেছিলেন 
বিদেশী পণ্তিতেরা*। যদিও তাদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ ছিল, তবু তাঁরা স্বীকার করে 
নিয়েছিলেন যে, কুড়মিরা একটি প্রাচীন জনজাতি এবং বিশ্বের প্রাচীন জনজাতিগুলির 
মতো কুড়মিদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি আছে। আছে তাদের নিজস্ব ধর্ম- “সারনা' 
ধর্ম। এছাড়াও লক্ষ্য করা যায় যে, অন্যান্য প্রাচীন জনদের মতো কুড়মিরাও- 
“টোটেমিক' জনজাতি । কুড়মিদেরও “টোটেম” কুলতিলক) হলো বিভিন্ন 
পশু-পক্ষী-বৃক্ষ- লতাপাতা ইত্যাদি। প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের অবিচ্ছিন 
সম্পর্ক ভেবে তারা আত্মীয়তা অনুভব করে এজাতীয় বিভিন্ন “কুলতিলক' গ্রহন 
করে। স্বভাবতই, কুড়মিদের আচরিত নানাপ্রকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মেও 
প্রকৃতি-পরিবেশের প্রভাব বেশি। তাদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সহ বিভিন্ন সামাজিক 
অভ্যস্ত বারো মাসের তেরো পার্বনেও প্রকৃতি পরিবেশের প্রভাব আছে। 
এতদ্ধ্জলে সাঁওতাল, ভূমিজ মুন্ডা, কোল, কোড়া, কামার, কুমহার, লোধা, 
শবর, বাগাল ইত্যাদি বিভিন্ন জনজাতির সঙ্গে কুড়মিরাও বসবাস করে এবং বলতে 
গেলে কুড়মিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তারা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্গত *ক। ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে বসবাসরত কুড়মিদের সংখ্যার একটা লম্বা তালিকা রিজলে সাহেব দিয়েছেন। 
তীর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায়, ১৮৭২ ও ১৮৮১ সালে মানভূমে 
বসবাসকারি কুড়মি জনজাতির সংখ্যা যথাক্রমে ১৩৭৯৫৪ ও ১৬৮৩৮০ জন২। আর 
১৯৪১ সালের তথ্য অনুসারে মানভূম জেলায় কুড়মিদের সংখ্যা ছিল ৩২৩০৮ 
জন-ক। এর থেকে কুড়মিদের সংখ্যাধিক্যের কথা স্পষ্টতই বোঝা যায়। অতীতের 
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সেই কথায় প্রমান করে। এমনকি এই অঞ্চলের সংস্কৃতি কুড়মি-মাহাতদের নিয়ন্ত্রিত 
সংস্কৃতি -কুড়মালি সংস্কৃতি” তা পন্ডিতেরা স্বীকারও করেছেন। অর্থ মানভূমের 
সংস্কৃতি মানেই কুড়মি জনজাতির আচরিত সংস্কৃতি, এ কথা বলা যেতেই পারে। 
কুড়মিরা মূলতঃ কৃষিজীবী | রিজলে সাহেবের কথার “17713 216 ৪১ 
০০1191 ০0101%890015.”০*। চাষবাস হলো তাদের মুল জীবিকা। 
ব্যবস্থায় অন্যান্য জনজাতি নিজেদের কৃষিকাজের সহায়ক করে তুলেছিল। খুব 
স্বাভাবিকভাবেই কুড়মিরা গ্রামের পর গ্রাম এক প্রকার সামাজিক দিক দিয়ে আধিপত্য 
কায়েম করেছিল। পাশাপাশি কৃষিকেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত কুড়মি জাতির আচরিত 
সংস্কৃতিও লোকসমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল। 
কুড়মি জাতির স্বভাব তথা চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলি, জনমানসে প্রচলিত এই 
জাতি সম্পর্কিত প্রবাদগুলোতে ধরা পড়ছে। যথাঃ 
ক) কুড়মি আজ্জে চিনি, খায় পানি।, 
(পরিশ্রম করে উপার্জন করলেও, নিজেরা তা উপভোগ করে না।) 
খ) “কোল, কুড়মি, কড়া", “বেদ-বিধি ছাড়া”। | 
(এই তিন জাতির আচার-আচরণ কোনও নীতি-নিয়মের দ্বারা চালিত হয় না। 
গ) কুড়মির মাড়; ভূমিজের কীড়”। 
(কুডমিদের প্রিয় খাদ্য ভাতের ফেন্‌ ও ভূমিজদের তীর চালানো বিখ্যাত) 
ঘ) “ড় কুড়মি লেটেপেটে; টড়ু সামাইল পেটেপেটে।। 
(ড়্--পিছনে, টড়-নির্বিষ সাপ; দুর্বলতার জন্য প্রতিযোগিতায় পিছনে থাকা) 
ও) 'বহুত্‌ কাঠে মহুল সিবৃহে ; বহুত কথায় কুড়মি বুঝহে”। 
(একগুয়ে মনোভাব, সহজ কথা সহজে বুঝতে চায় না।) 
চ) ড় কুড়মি একাশি, শালুক নাড়্হার বেসাতি”। 
চোরিত্রিক দৃঢ়তার অভাব) ূ 
মানভূইএ প্রবাদে কুড়মিদের জীবনযাত্রা ও চারিত্রিক ধর্ম সম্পর্কে এইসব 
কথার উল্লেখ থাকলেও, তারা যে এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা ও দক্ষ কৃষক তা 
প্ভিতমহলে বিবেচিত হয়ে থাকে। প্ভিতেরা অনুমান করেন যে, “পালযুগে 
সামস্তশ্রেণীর মধ্যে ক্ষত্রিযত্ব লিক্সা যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল সেই সময়ে সমাজে 
কৃষি-নির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে -কুটুম্ব' নামক কৃষিজীবী একটি সম্প্রদায়* তৈরি 
হয়েছিল। এই “কুটুম সম্প্রদায়ই নাকি পরবর্তী কালে 'কুড়মি' নামে কৃষকগোষ্ঠীর 
উদ্ভব (কুটুষ্িন ৯ কুনবি ৯ কুডুমবি ৯ কুড়মি)। বস্তুতঃপক্ষে, 'গ্রামে যাহাদের বাস 
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করিতে হইত, তাহারা সাধারণতঃ কৃ-নির্ভর ভূম্যাধিকারী, মহস্তর, কুটুম, কৃষক বা 
ক্েত্রকর, সমাজশ্রমিক, ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক এবং কিছু কিছু কৃষি ও গৃহস্থ কর্মসম্পৃক্ত 
শিল্পী" ছিল। পরবর্তীকালে তারাই 'কুড়মি' জাতি হিসাবে সমাজে এক কৃষক 
সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হয়। 
একটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল বা বাতাবরণে বছরভর বিভোর হয়ে থাকে। ফলে তাদের 
সংস্কৃতিও কৃষিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। তবে, 'হড়-মিতান' সমাজ ব্যবস্থায় 
পাশাপাশি সহাবস্থানে বসবাসের ফলে অন্যান্য জনজাতির মানুষজনও এই সাংস্কৃতিক 
পরিবেশকে আত্মীকরণ করে নিয়েছে। কুড়মিদের কৃষিবর্ষে ছয়টি মাস- 'মধুমাস' বা 
'মহুলমাস', 'লিরনমাস', “রপামাস”, 'ভাদরমাস', কাটিনমাস' ও 'জাড়মাস' । তাদের 
কৃষিবর্ষ শুরু হয় ১লা মাঘ “আখ্যাইন যাত্রা'-র দিন থেকে। সাবেক মানভূমের 
প্রতিটি কুড়মি পরিবারের গৃহকর্তা সকালবেলা উপবাস দিয়ে স্নান সেরে, এই পুণ্যদিনে 
নতুন হাল্‌-ফাল্‌-অদ্‌-বেইনি সহ কৃষি যন্ত্রপাতি দিয়ে গরু বা কাড়া পরুব মোষ) 
জোড়াকে লাঙ্গল যুতে নিজের নিজের চাষযোগ্য জমিতে “'আড়াইপাক" লাঙ্গল চালিয়ে 
চলতি বছরের কৃষিকাজের সূচনা করে । একে তারা হালপুইন্যা" বলে। “হালপুইন্যা” 
করে ফিরে আসার পর তারা গরু জোড়ার শিং-এ তেল-সিন্দুর মাখিয়ে দেয় এবং 
কুলোয় করে খেতে দেয় ধান, খামারের এক কোনে অবস্থিত “গবরকুড়ে' মারে 
কোদালের তিন কোপ। আর সবশেষে, লাঙ্গল চালক খায় দই-চিড়া-গুড় সমন্বিত 
এক জন্পেশ ফলার। ৰ 
“আখ্যাইন যাত্রা”র এই পুণ্যদিনেই মানভূমের কৃষিজীবী “হড়- মিতান' 
গোষ্ঠির মানুষজন নিজেদের মধ্যে বার্ষিক চুক্তিতে পরস্পর পরস্পরের কৃষিকাজে 
সহায়তা করবার জন্য আবদ্ধ হয়। বাগাল-রাখাল, কামিন-মুনিষ সকলেই নিজ নিজ 
'গলাঘর'বা “মুনিবঘর' বেছে নেয়, কামার-কুমহার-ধবা-লাপিত-হাড়ি-মুচি-ডম সহ 
বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির মানুষজনও বেছে নেয় নিজের মনমত 'গলাঘর"। বার্ষিক ধানের 
বিনিময়ে সেই চুক্তি সম্পন্ন হয়। এই চুক্তির সময়সীমা উভয়পক্ষের কাছে বলবৎ 
থাকে পৌব-সংক্রান্তি অথাৎ মকর পরব পর্যস্ত। এইদিন চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মেয়াদ 
শেষ হয়। যেহেতু পরেরদিন থেকে মাঘ মাসের শুরু, তাই এদিন থেকে কৃষিকাজে 
সংঘুক্ত সব বাগাল-রাখাল, কামিন-মুনিষদের নিজ নিজ 'গলাঘর'-র সঙ্গে চুক্তির 
মেয়াদ শেষ হয়। এইদিন থেকে তাদের ছুটি অর্থাৎ “মাঘ মাস'। এই ১লা মাঘ দিন 
থেকে তারা ইচ্ছে করলে পুরানো “গলাঘরে' ই নতুন করে চুক্তিবদ্ধ হয়ে থেকে 
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চুক্তিতে কৃষিকাজের সহায়তা করতে পারে। তেমনিভাবে, কৃষিজীবী কুড়মি জনজাতির 

র সহায়ক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য তৈজসপত্র সারাবছর সরবরাহের জন্য 
হড়-মিতান' সমাজ ব্যবস্থায় কামার-কুমহার-ধবা-লাপিত-হাড়ি-মুছি-ডম্‌ সহ বিভিন্ন 
জাতিগোষ্ঠির মানুষজনও নতুন করে বাকি ধানের বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ হয়। 

এই *আখ্যাইন যাত্রা”-র দিন থেকেই শুরু হয় মানভূমের গ্রামে গ্রামে 
ভানসিং মেলা” । সারা মাঘ মাস জুড়েই, আজ এ গ্রাম ত কাল সে গ্রামে বসে এই 
মেলা ।ভানুসিংহ অর্থাৎ সূর্যদেবের বন্দনা। এইদিন থেকেই সূর্যদেবের চলন উত্তরায়ন 
থেকে দক্ষিণায়নের অভিমুখে শুরু হয়। মানভূমের কৃষিজীবী মানুষজনের চেতনায় 
সূর্যদেবের এই প্রদক্ষিনে কৃষিকাজে প্রভাব ফেলে, তাই গ্রামের প্রান্তে উন্কত প্রান্তরে 
সকলে সমবেত হয়ে আনন্দ উদ্যাপন করা। মেলায় বসে নানান মনোহারী দ্রব্যের 
পসরা কেনাকাটা। গৃহস্থের টুকিটাকি জিনিসপত্র সহ বিভিন্ন কৃষিযন্ত্রপাতি হাল-জুয়াল, 
প্রয়োজন অনুযায়ী সাংসারিক নিত্যপ্রয়োজনীয় তৈজসপত্র সহ চাষের কাজের 
জিনিসপত্র রকম মেলা থেকেই সম্বংসরের জন্য সংগ্রহ করে নেয়। 

অন্যদিকে, এদিনই কৃষিজীবী কুড়মি জাতির মানুষেরা পূজা করে বিভিন্ন 
গ্রামদেবতা বা লৌকিক দেবতার”। “গরাম ঠাকুর”, “শুঁসাই ঠাকুর”, “দুয়ারসিনি”, 
“কুদরাসিনি”, “চড়কাসিনি” “রাঙাহাড়ি”, “পিটি-ঠাক্রান' বাঘুৎ,বিরহি-বাঁপড়ি'-র 
মতো গ্রামদেবতা বা লোকদেবতার ধানে পৃজীয় মেতে উঠে সাবেক মানভূমের 
কুড়মি সহ কৃষিজীবী বিভিন্ন জনজাতির লোকজন। তাদের স্থির বিশ্বাস, কৃষিবর্ষের 
শুরুতেই গ্রামদেবতার পূজা করে আশির্বাদ নিয়ে কৃষিকাজে নামলে কৃষি উৎপাদন 
বৃদ্ধি পাবে। কারন, এইসব দেবতাগুলোই তো গ্রামের ভাল-মন্দ দেখভাল করেন। 
অস্তএব, তাদের সস্তুষ্ট রাখতে পারলেই “গোয়াল ভরা গরু” গোলা ভরা ধান, পুকুর 
ভরা মাছ” সুখ-সমৃদ্ধি যেন উপচে পড়বে। এই সব বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার উপাচার, 
বলি ও বলির প্রসাদ ভক্ষণের নিয়ম-কানুনও আবার হরেক রকমের। কোনো 
দেবদেবীরই কোনো মূর্তি নেই, স্থায়ী মন্দিরও নেই। কোথাও কালো রঙের পাথর, 
কোথাও বা সাদা রঙের পাথর বিভিন্ন নামে গ্রামদেবতা হিসাবে পুঁজিত হয়। সেই 
পূজায় কোনো দেবতার থানে বলি হয় লাল মোরগ তো কোনো কোনো দেবতার 
থানে কালো। কোনো দেবতার থানে সাদা ছাগল পাঁঠা তো কোনো দেবতার থানে 
পাঁঠি ছাগল। আবার কোনো কোনো দেবতার থানে ভেড়া, হাঁস, পায়রা বলির প্রথাও 
আছে। মানবাজার-২নং ব্লকের নলকুড়ি গ্রামের এক পুকুরপাড়ে অবস্থিত সহিস 
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জনগোষ্ঠীর পুজিত “বিরি-ঝাঁপডি'-র থানে বলি হয় কুমারী শুকর। বলির মাংস প্রসাদ' 
ভক্ষণেও নানান বিধি-নিষেধ। কোনো দেবতার প্রসাদ মেয়েদের খাওয়া নিষেধ তো 
'প্রসাদ' মাংস অন্য জনগোষ্ঠীর মানুষজন ভক্ষণ করলে কোনো দুরারোগ্য ব্যাধির 
কবলে পড়বে না- এ বিশ্বাসও কৃষিজীবী লোকচেতনায় চালু আছে। 

তারপর চৈত্র সংক্রাস্তির দিন থেকে শুরু হয় শিব-গাজন। শিব হল কৃষিজীবী 
কুড়মিদের কাছে তথা মানভূমের লোকচতনায় কৃষি দেবতা-কৃষিকাজের আদিগুরু। 
অতএব তাকে সন্তষ্ট করলে কৃষিতে লাভ উঠবে। সে জন্য সারা “লিরণমাস" জুড়ে 
চলে সাবেক মানভূমের গ্রামে গ্রামে শিবের গাজন। আজ এ গ্রামে তো কাল সে 
গ্রামে। ভগ্তা (ভক্ত)দের সমবেত জয়ধ্বনিতে শিব থানগুলি সারারাত থাকে মুখরিত। 
রাতভর চলে ছো-নাচের আসর। বুধপুরের 'বুদ্ধেশ্বর” আনাড়ার “বানেশ্বর” চিড়কার 
“গৌরীনাথ' সহ বেড়াদার শিব, কোশজুড়ির শিব-র মতো গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন নামে 
শিবের পূজা হয়। চলে 'অন্ববতী” তেন্থুবাচী) পর্যন্ত।*আর, 'লিরণমাসে'র শিবের 
ভান্ব নৃত্যের মতো কালবৈশাখীর ঝড়ের পরেই নামে বর্ধা। এরই ফাঁকে জ্যৈষ্ঠের 
১৩ দিনে “রোহিন” পরব। “বারঅ দিনে বারঅনি, তেরঅ দিনে রোহিন'। সেদিন 
ভোরবেলা থেকে চলে প্রতিটি কুড়মি পরিবারের মেয়ে মহলের জোর কর্মতৎপরতা। 
ভোরবেলায় মুখ- হাত ধুয়ে না ধুয়েই প্রতিটি ঘরে গোবরের বেড়া দেওয়া ঘর-দোর 
গোবর জল দিয়ে নিকানো, বেলার দিকে স্নান সেরে “রোহিনমাটি” সংগ্রহ করা, বীজ 
বার করা, পরিবারে প্রত্যেক সদস্যের “রোহিনফল" খাওয়া, সবেপিরি সাঁঝেরবেলায় 
হ্যারিকেনের আলোয় উঠোনে পরিবারের সকলে গোল হয়ে বসে কচড়া পিঠা খাওয়া। 

আযাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল, “রপামাস'। জোরকদমে চলে চাষের কাজ-চাষে 
রুপ নাশে'। কৃষিজীবী মানুষজনদের বেলা যায় ক্ষেতের কাদা পায়ে। হাল বাঁইহে, 
আইড়ু কদ্লাই পরিশ্রান্ত পুরুষেরা; আফর উপড়াঁই, ধান লাগাই ক্লান্ত মহিলারা। 
মানুষজন। দেখতে দেখতে চলে আসে ভাদ্রমাস। ভদ্রমাদের পার্্ব একাদশীর দিন 
করম পৃজা'। তার এক সপ্তাহ আগে কোনো জলাশয়ের কাছে গিয়ে নতুন ডালায় 
বালি ভর্তি করে বিভিন্ন শষ্যবীজ বুনে কুমারী মেয়েদের 'জাওয়া পাতানো,। কুড়মি 
কুমারী মেয়েদের যা নিজস্ব সংস্কৃতি প্রতি সন্ধ্যায় 'জাওয়া-ডালা'কে ঘিরে 
'জাওয়া-গান' গাওয়া। কুড়মি কুমারী মেয়েদের গাওয়া 'জাওয়া গান'-এ মুখরিত 
হয়ে উঠে গ্রামের পর গ্রাম, কুলহির পর কুলহি। পরের দিন 'ইদ-পরব" বরাবাজারের 
ইদ, ঝাড়গ্রামের ইদ বিখ্যাত। তারপরই ভাদ্র সংক্রান্তি, ছাতা পরব" চাকলতোড়ের 
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ছাতা পরব"- ছাতা দেখিতে লক চলে খাতা খাতা হে" খোতা ৯ দলবদ্ধভাবে)। 
আবার, ভাদ্র সংক্রাস্তির দিনই সমগ্র মানভূমে “ভাদু-পৃজা'র অবদান। এই 
দিনই একমাস ধরে চলা প্রাণের ধন “ভাদু* নিয়ে বিভিন্ন আচার সংস্কারের ভাসান। 
জনশ্রুতি, ভাদু “কাশীপুরের রাজার বিটি”। এ নিয়ে লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ মহলে 
এক্যমত নেই১। “তবে, রাজকন্যা হোক না হোক, মানভূমের জনজাতিগোষ্ঠীর 
চেতনায় “ভাদু” ঘরের মেয়ে-একাস্তই আপনজন। আর এই প্রিয়জনই তো কখনো 
কখনো মনের অন্তঃস্থলে দেব-দেবীরূপে অধিষ্ঠিত হন এবং এই প্রিয়জনের প্রতি 
ভালোবাসা ঝরে পড়ে পুজা হয়ে।” তাই, “পথ্তকোট রাজকন্যা ভদ্রাবতী বা ভাদু”র 
পরিচয়জ্ঞীপক জনক্রতিটির যদিও কোন এঁতিহাসিক ভিত্তি নেই, তবু ভাদু'র 
জনপ্রিয়তার নিরিখে এ কথা বলা চলে যে, আদরের দুলালী ভাদু'র অকালমৃত্যুকে 
চিরস্মরণীয় করে তুলতে নিনশ্রেণীর প্রজাসাধারণের মেয়েদের মধ্যে প্রথম ভাদু 
গান, ভাদু পুজা, ভাদু ভাসান উৎসবের সূচনা হয়েছিল। আর তখন বাগদী, বাউরি, 
ডোম, কুড়মি, কামার, কুমহার, বাগাল সমস্ত জাতিগোষ্ঠীই গ্রামে একই সঙ্গে 
মিলেমিশে বসবাস করত এবং সকলকেই নিন্ন শ্রেণীর প্রজা হিসাবে ধরা হত। ফলে 
শুধু বাগদী-বাউরিদের মধ্যেই নয়, মাহাত, ভূমিজসহ অন্যান্য জনজাতিদের মধ্যেই 
ভাদু গানের ব্যাপক প্রচলন ছিল ও সকলেই ভাদু পরবে অংশগ্রহন করত' ।৯ 
এরপর আশ্বিন মাসের “জিতা্টমী” পালন। কুড়মি জাতির বিবাহিত 
মহিলাদের নিজস্ব পরব। পৌরাণিক ছোঁয়া বা আদল নেই, অরে উৎপাদনশীলতা 
বা সৃজনশীলতার প্রতীক হল “জিতা” ঠাকুরের পূজা । এর উদ্ভব নিয়ে জনমানসে 
প্রচলিত কিছু জনশ্রুতি ও পৌরাণিক “জীমূতবাহন' দেবতার পুজার প্রতিরূপ হিসাবে 
“জিতা ঠাকুর” পৌরাণিক “জীমুতবাহন” নয়। “কিন্তু সাবেক মানভূমের কুড়মি সহ 
বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপাস্য “জিতার্টমী”-র “জিতা ঠাকুর” পৌরাণিক “জীমূতবাহন' 
নয়। এর উৎস সম্পূর্ণ তই লৌকিক ধারণা থেকে। “জন্ম” থেকে “জাত অর্থাৎ সৃষ্টি 
বা বৃদ্ধি হওয়া । এই “জাত” শব্দ থেকেই “জিতা”-র উৎপত্তি। ...সংসারে নতুন জীবের 
জন্ম হলেই এই ব্রত পালনের অধিকার জন্মাবে আর কোন জীবের মৃত্যু ঘটলেই ব্রত 
ভরষ্ট হবে-এই বিশ্বাস ফলে “জন্ম” থেকে “জাত” থেকে “জিতা” আসাই স্বাভাবিক। এই 
ব্রতে সধবাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি এই “জাত” শব্দকেই প্রতিষ্ঠিত করে। অতএব, সৃষ্টির 
উদ্দ্যেশেই “জিতা পূজা'।১২ তাছাড়া, এর আচারের দিক থেকেও শিয়াল-শকুনের 
মুখে ছাই দিয়ে “আড়াই কামড়” দেওয়া, কীকইড় (শশা)-কে বেটা (পুত্র) ভেবে যত্ব 
নেওয়া আর যাইহোক 'জীমুতবাহন' বোঝায় না। কাঁকইড় শেশা)-কে বেটা হিসাবে 
কল্পনা করা এই কুড়মি সংস্কৃতির পক্ষেই সম্ভব। তাই সুখ, সমৃদ্ধি ও সন্তান কামনায় 
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মানভূমের জনগোষ্ঠীর মহিলাদের ছারা মহা ধুমধাম করে পালিত হয় “জিতা পরব'। 
দেখতে দেখতে চলে আসে আশ্বিন মাসের শেষ দিন- সংক্রান্তি। সাবেক 
মানভূমের তামাম কৃষিজীবী কুড়মি জনগোষ্ঠী এই দিনটিকে পালন করে “জিন্ড়” 
দিন হিসাবে। “জিউ” শব্দের অর্থ হল “বাঁচা” আর “মানুষ” অর্থে “হড়” শব্দটি গৃহীত। 
তাই, মানুষের বেঁচে থাকা বা দীর্ঘ জীবনলাভ অর্থে “জিহুড়” শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে 
বলা যেতেই পারে। জল-জঙ্গল-জমিন কেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় কৃষিজীবী কুড়মি সমাজে 
“জিহুড় দিনের তাৎপর্য অনেক। লোকবিশ্বাস, এই দিন থেকেই লক্ষী তার আগমন 
বার্তা ঘোষণা করে চাষিদের উদ্দেশ্যে ।আশ্বিনের শেষে স্বাভাবিক নিয়মেই ধানন্সেতের 
প্রতিটি ধানগাছের থোড় এসেছে। পেটে ধানের শিস্‌। কিছুদিনের মধ্যেই এই ধানের 
শিস্‌ ধানগাছের পেট চিরে বের হবে। মাঠের পর মাঠ ভরে উঠবে পাকা ধানে। 
তারই আহান যেন শুনতে পায় চাষিরা । এজন্য চাষিরা এই দিনটাকে ভাক দিন বলে 
মনে করে। এদিন ব্যস্ততা বেড়ে যায় চাষি পরিবারগুলিতে। চাষিরা নিজেদের খামার 
পরিষ্কার করে। সব জঞ্জাল পরিষ্কার করে, জল ঢেলে, লাঙল চালিয়ে কাদা করার 
পর হাত দিয়ে সুন্দর ভাবে সমতল করে “খামার পইল্যায়', একে বলে "খামার বীধা'। 
“থামার পইল্যা” হয়ে গেলে গৃহকর্রী নান করে ভিজে কাপড়েই এসে সদ্য কর্দমাক্ত 
খামারের মাঝখানে তেল- সিন্দুর-গুঁড়ি মাখা ছোট মাটির ভাঁড় বসিয়ে দেয়। তার 
সঙ্গে দেয়, একটি ভাঙ্গা কুলা, একটি ঠেঁটা ঝাঁটা, একটি ভেলা গাছের ডাল। কেউ 
আবার এর সঙ্গে দেয় গাঁজার পুঁটলি ও কন্কে। বিশ্বাস, এর ফলে দূর হবে যাবে 
অলন্ম্ী-খামারে লক্ষ্মীর আসন পাকা হবে।»* 
ভিতরে খেলা করে৷” কৃষিকাজের সহায়ক গবাদি পশু গরু-কাড়া সহ কৃষি যন্ত্রপাতির 
বন্দনা” (79101 01109) একমাত্র কুড়মিরাই ভাবতে পারে। যাদের শ্রমে ও 
কুশলতাই সবার মুখে অন্ন জোটে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো আবশ্যক। কৃষিজীবী 
কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষজন সেটাই করে। মূলতঃ তিন দিন হলেও, পাঁচ বা সাত 
অর্থাৎ বিজোড় দিন থেকেই গরু-কাড়ার শিং-এ তেল মাখিয়ে দেয়। এ ক'দিন হলুদ 
গোলা জলে প্রতিটি গবাদি পশুর পা ধুইয়ে ঘরে ঢোকায়। “ঘাওয়া” “অমাবস্যা: 
গরয়া” “বুড়হি বাঁদনা” ও “কাঁটাকাড়্হা'- এই নামে পাঁচদিন ধরে চলে, মানভূমের 
প্রতিটি কুড়মি পরিবারে নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান। গাওয়া হয় গো-বন্দনাসূচক “অহিরা' 
গান। “ঘাওয়া”-র দিনে সংসারের সমস্ত কাজকর্ম শেষ করবার দিন। মাটির ঘর 
গোবর দিয়ে পরিষ্কার করা, দেওয়ালে রং-বেরং-র ছবি আঁকা, পিঠে তৈরির জন্য 
চাল-গুঁড়ি টেকিতে কুটে রাখা ও তেল-গুড় যোগাড় করা, অমাবস্যার রাতে 
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গোয়ালঘরে “জাগর হাঁড়ি" জ্বালাবার জন্য ঘি যোগাড় করা ইত্যাদি নানাবিধ কাজে 
সকলেই ব্যস্ত থাকে সারাদিন। “অমাবস্যা”-র দিনে রাতের বেলা গোয়ালঘরে মাটির 
হাড়ি ফুটো করে তার ভিতরে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে শিকা দিয়ে ঝুলিয়ে দেয় 'জাগর 
হাঁ়ি'। মাটির হাঁড়ির ফুটোর ফাঁক বেরিয়ে আসা মায়াবি আলোয় সারারাত গোয়ালঘরে 
এক মায়াবী পরিবেশে ভরিয়ে তোলে। আর নিশুতি রাতে বের হয় 'বাঁগড়' বা 
'ধাঁজড়'” দল। অহিরা গান গাইতে গাইতে এ নিশুতি রাতেই প্রতিটি গৃহস্থের বাড়িতে 
ঢুকে কৃষিসহায়ক যন্ত্রপাতি ও গবাদি পশুদের জাগিয়ে তোলে- 
অহিরে- 
জাগ মা লক্ষ্মী, জাগ মা ভগবতী, 
জাগে ত আমাবস্যার রাতি- বাবু হো 
জাগে কা পতিফল দেবে মা লক্ষ্মী 
পাঁচ-পুতায় দশ ধেনু গাই... 
বিশ্বাস, অমাবস্যার এই নিশুতি রাতে লক্ষ্মী-ভগবতী (গোধন) বন্দনা করলে, তার 
প্রতিফল হিসাবে মা লক্ষী পাঁচ সন্তান, দশ গো-মহিষ দান করে গৃহস্থের সুখ-সমৃদ্ধি 
দান করবেন। “গরয়া” দিনে “গরয়া পুজা*য় “শিরিগাই,- “শিরিবলদ”কে 
ধান-দূর্বা-সিঁদুর -কাজল পরিয়ে বরণ করে নেওয়া। এই উপলক্ষ্যে 
'গরয়া-গুঁসাইরায়ে*র জন্য লাল মোরগ আর অপদেবতা “কুদরা' ঠাকুরের কুদৃষ্টির 
প্রভাব থেকে সংসারকে বাঁচাতে কাল মোরগ বলি দেওয়া হয়। 
কাল খুকৃড়া দিলেই চাপচুপ। 

দ্বিতীয়ার দিন পালিত হয় 'বুড়হি বাঁদনা”। সারা উঠোন, খামার 'পাইন্যা লতা'র জলে 
চাল-গুড়ি গুলে “চোখ-পুরা”। বিকেলে 'কাড়া খুঁটা” বা গরু খুঁটা”। আর “কাঁটা কাঢ়হা'র 
দিন হল পাঁচদিন ধরে চলা এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তির দিন তাই এদিন আর বিশেষ কিছু 
আচার মূলক অনুষ্ঠান থাকে না। বিকেলে আনন্দ-ফূর্তি সূচক শুধুই কুলহি কুলহি 
'গরুখুঁটা বা'কাড়া খুটার”জমজমাট আসর ।আর পীচদিন ব্যাগী এই 'বাঁদনা” অনুষ্ঠানের 
অমাবস্যার রাত ও “গরু খুঁটা” বা 'কাড়া খুঁটা'র মূল আকর্ষণ 'অহিরা গান,। কুড়মালি 
ভাষায় লোকসাহিত্য। উক্ত প্রত্যুক্তি মূলক এ গানেই ফুটে উঠেছে কুড়মি ও কুড়মালি 
জীবনদর্শন। মানভূম লোকসাহিত্যের অন্তর্গত মৌখিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
কিন্ত 'অহিরা গান” কি শুধুই সৌভাগ্য বা নিছকই ব্যক্তিগত দুখ ও সমৃদ্ধি কামনার 
গান? কোনো সুগভীর জীবন জিজ্ঞাসার বাণী বহন করে না? না এই গান নিতাস্তই 
কতকণুলো অশিক্ষিত, গ্রাম্য, মূর্খ মানুষের ধামসা-মাদল নিয়ে অরুচিহীন ক্রিয়াকলাপ । 


কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ৪১ 


বংশ পরম্পরায় আচরিত এই “অহিরা গান'-এ বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর আধ্যাত্মিক 
জীবন-জিজ্ঞাসা 'এ জীবন লইয়া কি করিব?'-র সহজ-সরল উত্তর ফুটে উঠে। 
'ঝাঙ্গড়্যা'দের “অহিরা গান'এ বঙ্কিমচন্দ্রের এই জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া যায়। 
আহিরে- 
কিসের লাঙো ভালা আঁচির -পাঁচির রে বাবু হো 
কিসের লাগে ধন-বিবয়... 
আর কিসের লাঙো ভালা সনার অঙ্গ দেহ ভাই 
কিসের লাগে! ভবের বাজার | 
অর্থাৎকি জন্য এইসব “আঁচির-পীঁচির*- মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিং? “ধন-বিষয়” অর্থাৎ 
টাকা-পয়সা, ব্যাঙ্ক ব্যালান্সই বা কিসের জন্য? নানা ধরণের নামী-দামী প্রসাধন 
চর্টিত-সুরভিত এই মানবদেহই বা কার জন্য? ভব-সংসারে মানব রূপে জন্মলাভ 
কেন? বঙ্কিমচন্দ্র তা সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে যে সুগভীর জীবন-জিজ্ঞাসার 
সত্যানুসন্ধান করেছেন, এই সব গভীর আধ্যাত্মিক সদর্থক উত্তর “অহিরা গান'-এ 
অন্বেষণ করা হয়েছে। যেমন- 
আহিরে- 
দেখনশভার লাগে ভালা আচির পাচির রে বাবু হো 
আর নামের লাগে ধন-বিষয়। 
কামের লাগে ভালা সনার অঙ্গ দেহ ভাই 
এহ নিয়ে ভবের বাজার । 

নিছক শোভাবর্ধনের জন্যই গৃহের চারপাশে আচির-পাঁচির*- মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিং 
যার কোন অপার্থিব মূল্য নেই। আর আত্ম-অহমিকা, আত্মস্তরিতা প্রকাশের জন্যই 
ধিন-বিষয়*ব্যাঙ্ক ব্যালান্স। কিন্তু এই “সনার অঙ্গ'- মানব দেহ? ঈশ্বর মহৎ কাজের 
জন্য এই মানবজীবন সৃষ্টি করেছেন-মনব জন্ম দিয়েছেন। এই “ভবের বাজার”-এ 
মানবরূপে জন্মগ্রহন করে আত্মকেন্দ্রিক হলে চলবে না, দশের ও দেশের সেবায় 
জীবন উৎসর্গ করলেই জীবনের সার্থকতা । 'ঝাঙ্গড়্যা'রা অহিরা গান”এর মধ্য দিয়েই 
অমাবস্যার নিশুতি রাতে গৃহস্থকে মানবজীবনের সার্থকতা বিষয়ে সচেতন করে। 
“বাঁদনা”্র পর টুসু* পরব। মানভূমের কৃষিবর্ষের সমাপ্তি। কৃষিদেবীর যেন প্রতীকি 
বিসর্জন। 'চাঁউড়ি-বাঁউড়ি'-র পর পৌষ সংক্রাস্তিতে 'টুসু'দেবীর নিকটস্থ জলাশয়ে 
বিসর্জন। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে যার বোধন পৌষ সংক্রীস্তি তার বিসর্জন। এক মাস 
জুড়ে গানে গানে যার আরাধনা এই দিন চোখের জলে বিদায়। সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজীবি 
কুড়মি তথা মানভূমের বিভিন্ন জনজাতিদের লোকচেতনায় কৃষিবর্ষের শেষ। পরের 
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দিন ১ লা মাঘ থেকে আবার নতুন উদ্যমে কৃষিকাজের জন্য কোমর বেঁধে নেমে 
পড়া। নতুন 'গলা-ঘর+, নতুন “গাঁ-ঘর' নিবার্চন। যার শুভ সূচনা প্রতিটি কৃষকের 
নিজ নিজ ক্ষেতে “আড়াই পাক" করে লাঙ্গল চযা। বর্ষে বর্ষে এভাবেই কৃষিজীবী 
কুড়মি-দের দিনযাপন। কবির ভাষায় “কি মন্ত্র কহিলা ভিক্ষুকের কানে, ভিখারি চলিলা 
পুনঃভিক্ষার সন্ধানে” । কুড়মিরা এ ভাবেই বছরের পর বছর চাষবাসে যুক্ত থাকে। 
এই কৃষিকে ঘিরেই তাদের নানান সংস্কৃতি, নানান আচার। এভাবেই কৃষিজীবী কুড়মি 
সমাজ মানভুমের সংস্কৃতির আঙিনাকে সমৃদ্ধ করে চলেছে! ৫ 
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কুড়মালি সর্বনাম পদ পরিক্রমা 


(0 0৬০11961101 19150895101) 


1106 750107911 10101000]179) 
প্রথম পরিচ্ছেদ: 
| প্রসঙ্গক্রম (মুঁ-বাঁধান): 

মূলতঃ কুড়মি জনগোষ্ঠীটির মাতৃভাষা রূপে উদ্ভূত তাঁদের গোষ্ঠী নামবাচক 
কুড়মালি ভাষাটি হল দ্রাবিড় গোষ্টীভুক্ত একটি অত্যত্ত বৈচিত্রযপূর্ণ, বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র 
ভাষা । এই দিক দিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক নিরীখে নির্ঘিধায় বলতে পারি যে, এই ভাষাটির 
গোষ্ঠীবাচক নামকরণটিই যে হল ভাষাটির স্বাতন্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ সে কথাটির ব্যাখ্যা 
করার আর কোন প্রশ্নই নেই। কথাটি হল “ম্বতঃসিদ্ধ' (9917-93185119150) এবং 
স্বতঃব্যাখ্যত' (5911-5509911050)। 

প্রসঙ্গতঃ আরও বলতে পারি যে, কুড়মালি ভাষার মধ্যে প্রচলিত সর্বনাম 
পদপগুলির মধ্যে বিশেষ করে পুরুষবাচক সর্বনাম পদের উত্তম পুরুষের একবচনের 
"(০ আমি”, মধ্যম পুরুষের একবচনের “তি” (২ '“তুমি/'আপনি?) এবং প্রথম 
পুরুষের একবচনের “অঁ” (৯ «ও”/ “সে'তিনি/)-এই তিনটি সর্বনাম পদও হল 
কুড়মালি ভাষাটির স্বাতত্ত্ের ও প্রাগৈতিহাসিককালে উদ্তবের নীরব সাক্ষী (91- 
10106-৮/107655)। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কুড়মালি ভাষাটির উদ্তবের সঙ্গে কুড়মালি ভাষার উল্লিখিত 
সর্বনাম পদ- যথাক্রমে “ম” ওত” এবং "অ+-এর যে ওতপ্রোত (11099918৮16) নাড়ীর 
সম্বন্ধ (45166181 [২০181102) রয়েছে সেকথাও বলতে কোন বাধা নেই। এই দিক 
দিয়ে “নৃ-তত্বিজ্ঞান” 'ভাষাবিজ্ঞান”প্রত্ুতত্ব বিজ্ঞান" প্রভৃতি তথ্যাদির আধারে বলতে 
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মানবদের মধ্যে কোন ভাষাই ছিল না। তারা কথাবাতাঁও বলতে পারত না। কারণ 
তাদের মস্তিষ্কের মধ্যে তখনও পর্যস্ত মনের বিকাশ না ঘটার ফলে তারা কোনকিছু 
চিন্তাও করতে পারত না। আর এই অবস্থায় সেকালের আদি মানবেরা (070110- 
9813101)5) বন্য পশুর মতই একা-একা জীবনযাপন করত। আর তখন বিশেযতঃ 
মাংসাশী হিংঅ পশুদের মুখরোচক ও উপাদেয় খাদ্য ছিল এসব আদি মানব। কারণ 
একা একা তারা ছিল একান্তভাবে দুর্বল। কিন্তু সে যাই হোক এই বিপর্যয়মূলক 
অবস্থাতেও তারা দিনের পর দিন লক্ষ্য করত (71:600090115 0927) যে 
বনের নিরীহ পশু-পাখি, হরিণ-বানর, ছাগল-ভেড়া, গরু-মহিষ এমনকি কাক-শালিক, 
টিয়া-চড়াই প্রভৃতিও দল বেঁধে জীবনযাপন করছে। পশুপাখিরাও দল বেঁধে থাকে 
বলেই বিপদ আপদ থেকে তারা সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারা আত্মরক্ষাও করতে পারে। 
এইসব পশুপাখীদের মধ্যে কোন একটি জীব যখনই কোনরূপ বিপদের আভাস 
পেত তখন সঙ্গে সঙ্গে সেই জীবটি বিপদ সূচক বিশেষ ধরণের ধ্বনি” বা শব্দ" 
(5০00)0) মুখ দিয়ে সৃষ্টি করে অন্যান্য সঙ্গী-সাথীদের সাবধান করে দিত। ফলে 
এইভাবে তারা বিপদ থেকেও বেঁচে যেত। আর এইসব ঘটনা দিনের পর দিন দেখতে 
দেখতে আদি মানবদের মস্তিষ্কের মধ্যেও ধীরে ধীরে মনের বিকাশ ঘটতে থাকে 
এবং তারাও দল গঠন করে জীবন-যাপনের কথা ভাবতে শুরু করে । আর এইভাবে 
আদি মানবদের (70170-98191093) মনহীন মস্তিষ্কে "মন" এর বিকাশ ঘটার সঙ্গে 
মানবের স্তর অতিক্রম করে চিস্তাশীল মানব*-এর স্তরে (0০9০900101০ 1৬৪1) 
পৌঁছে যায়। অর্থার্, “মন”-ই হল “মানব' জাতিটির সত্যিকার পরিচায়ক। পুরানো 
প্রস্তর যুগে আমাদের পূর্বপুরুষদের “মন” ছিল না বলেইতারা ছিল মাত্র পশু পযয়িভুক্ত 
(910115 21010791)। কিন্তু কালক্রমে দলবদ্ধ পশু-পাখিদের সামুহিক জীবনযাপনের 
প্রক্রিয়া দৈনন্দিন দেখতে দেখতে আদি মানবদের মস্তিষ্কের মধ্যে ধীরে ধীরে মনের 
বিকাশ ঘটতে শুরু হয়। আর এইভাবে মনশুন্য আদি মানবেরা যখন দল বাঁধার কথা 
ভাবতে শুরু করল তখন তারা জীব বিজ্ঞানের ভাষায় “সিনো জো-ইক ম্যান” অথার্ 
“মননশীল মানব' হয়ে পড়ল এবং এইখান থেকেই নবপ্রস্তর যুগেরও সুত্রপাত হল। 
পরিশেষে বানর-হরিণ-কাক-শালিক প্রভৃতি পশুপাখীদের দলবদ্ধভাবে বিপদ-আপদ 
থেকে আত্মরক্ষা করে জীবনযাপনের প্রত্রিয়াটি দেখতে দেখতে মননশীল মানবদের 
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মনে দল গঠনের ইচ্ছাশক্তি ড/11] 1১০৬/০1) ধীরে হীরে প্রবল হতে লাগল। তারা 
লক্ষ্য করে যে, আসন্ন বিপদের আভাস পাওয়া মাত্রই এইসব পশুপাখীরা বিপদের 
ভাবদ্যোতক “ধ্বনি” বা "শব্দ (9০709) মুখ দিয়ে বের করে সঙ্গী সাথীদের সাবধান 
করে দেয়, ফলে সবাই বিপদ এড়িয়ে যায়। এমনকি বিপদগ্রস্ত সঙ্গীসাহীকেও সাহায্য 
করার জন্য তারা দলবেঁধে থাকে। আর তারই ফলে পরিশেষে দল গঠনের তাগিদেই 
ভাষারও উদ্ভব ঘটে। কারণ দল গঠনের জন্যই তারা পারস্পরিক মনোভাবের 
আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে এক এক ধরনের মনোভাবের জন্য এক-এক ধরনের যে 
সব ধ্বনি” বা শব্দ' (9০000) মুখ দিয়ে উচ্চারণ করত সেই সব ধ্বনিগুলির 
ভাবানুসারী যথাযথ সমাবেশের দ্বারাই ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। প্রসঙ্গতঃ যথার্থই মন্তব্য 
করা হয়েছে | 
৮/১]] 101]]71) 1811570985559 81:617)8009 01) 60 9001009 21721705901) 
5001) ৪৮799 1009 0)65 001011070101029 17799101100 01930101599 9911169 
07 ৪000109১005 90701)05 ০0172 791. [10901 11061 ৮1101051180 1701 
০০০10109050, 076 90101009 01181100909 61960. 
(02110 191081002য]) : 4১ 06761] [00008000010 [11160150195: [২৪- 
[01117-2013১ 789০-8) ্ | | 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভাষাবিজ্ঞানে " একমাত্র মানুষের মুখোচ্চারিত ধ্বনিকেই 
ভাষার উপাদান রুপে স্বীকার করা হয়েছে । আর তাই পশু পাখীর ধবনিকে ভাষা বলা 
যায় না। তাই গাই যখন “হাম্বাআ” ধ্বনি করে তখন বাছুর ছুটে এলেও কিংবা মুরগী 
কুট্কুট্‌, ধবনি করলেই মুরগীর বাচ্চাগুলি ছুটে এলেও এগুলির কোন অর্থ থাকে না 
বলে এই জাতীয় ধ্বনিকে ভাষা বলা হয় না। অনুরূপভাবে শিশুর “ওঁহা/'অহা' ধ্বনি 
থেকেও ভাষার উত্তবের কথা স্বীকার করা যায় না। কারণ, শিশুর “ওহা'/'অহা' ধবনিও 
হল অর্থহীন। 
বলাবাহুল্য উপরোক্ত আলোচনার আলোকে পরিশেষে বলতে গারি যে, নব 
প্রস্তর যুগে দল বেঁধে সুখশাত্তিময় জীবন-যাপনের তাগিদেই এক-একটি আদিম ভাষার 
উত্তবের খেই ধরে এক-একটি সংঘবদ্ধ সমাজেরও উত্তব ঘটেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য 
উচ্চ-নীচ, 
যে এই কালটি যেহেতু ছিল দল গঠনের কাল তাই তখন মানুষে মানুষে 
ছোট-বড়, ভাব-ধারণাজাত কোন প্রকারের সাম্মানিক 0707001120) ভেদাভেদ ছিলই 
না। দলের সবাই ছিল সমান এবং তারই ফলে সমাজও হয়ে উঠেছিল এ 
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মহা সাম্যবাদী। 
যাইহোক, যে-কোন আদিম স্বতন্ত্র ভাষার উদ্তব সম্পর্কিত তথ্যনির্ভর উপরোক্ত 
সুদীর্ঘ আলোচনাটির আধারে এরপর আলোচ্য কুড়মালি ভাবাটির উদ্তবের সঙ্গে 
সঙ্গে এই ভাষাটির বিচিত্র (90:08) পুরুষবাচক সর্বনাম পদগুলির (9150191 
[917)01790-81156 7210190101)5) সম্পর্কে আমার যে বিচিত্র (9081)5০) ধারণা 
জেগেছে তা সবার সামনে মনের মতো করে তুলে ধরতে পারব বলেই আমার 
বিশ্বীস। | 
কুড়মালি সর্বনাম পদ পরিক্রমা: 
কুড়মালি ভাষার সর্বনাম পদগুলিকে প্রথমতঃ নিন্নলিখিত ৮টি পরাঁয়ে বিন্যস্ত 
করাযায় | যথাঃ- 
১) পুরুষ বাচক সর্বনাম পদ (5150081 710100013) 
২) নির্দেশক সর্বনাম পদ (21701791086 7১1:0180013) 
৩) অনির্দিষ্ট সর্বনাম পদ (1701977119 [9210001790811%9 770170009) 
৪) প্রশ্নবাচক সর্বনাম পদ (11797059116 [১1:0100179) 
৫) সমষ্টিবাচক সর্বনাম পদ (001150115 77:01000179) 
৬) আত্মবাচক সর্বনাম পদ (991-09171106 1101)001)9)) 
৭) পরিমাণ বাচক সর্বনাম পদ 0৬1585015107617191 1900001)5) এবং 
৮) সীমানা নির্দেশক সর্বনাম পদ (09107810801009] 19100175089 
:00000009) ৃ 
১. পুরুষ বাচক সর্বনাম পদ 0১9150109] 7১70170075): 
কুড়মালি পুরুষ বাচক সর্বনাম পদগুলি হল তিন ধরনের । যথা- 
ক) উত্তম পুরুষ সর্বনাম পদ (156 799150109] 70101700175) 
খ).মধ্যম পুরুষ সর্বনাম পদ (9০০020 7১990179] [১7:01101]79) এবং 
গ) প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদ (17170 799150179] 7১1017001)5)। 
১-ক) উত্তম পুরুব সর্বনাম পদের উদ্তবের প্রসঙ্গক্রম: 
_. পুবোক্ত প্রসঙ্গক্রম'-এর আধারে বলতে বাধা নেই যে, কুড়মালি ভাষাটির 
জন্মলগ্নেই কুড়মালি পুরুষবাচক সর্বনাম পদগুলির অন্তর্গত উত্তম, মধ্যম এবং প্রথম 
পুরুষের একবচনের সর্বনাম পদ তিনটির উদ্ভব যে আলোচ্য কুড়মালি ভাষাটির 
সঙ্গে তদানীত্তনকালে সংশ্লিষ্ট আদি-মানবদের ছারা দল বেঁধে জীবন-যাপন করার 
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তাগিদ নিয়েই হয়েছিল সে কথা জোর করেই বলতে পারি। আর এইভাবে দল 
বেঁধে জীবনযাপন করার প্রক্রিয়াটি যে তারা বানর-হরিণ, কাক-শালিক প্রভৃতি নিরীহ 
পশু-পাখীদের ছারা বিপদ-আপদের আভাস. পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গী-সাথীদের 
সাবধান করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মুখ 'দিয়ে বিপদ সুচক “ধবনি” (9০081703) সৃষ্টি 
করার প্রক্রিয়া থেকেই শিখে নিতে পেরেছিল সে কথাও হল অনস্থীকার্য। আর এই 
কারণেই বলা হয়ে থাকে 'প্রকৃতিই হল প্রাথমিক শিক্ষায়ন” (86916 19 17০ 
[1])গাঠে ০10০0] 01 [.98170108)। আর এই অবস্থায় আদি মানবদের মধ্যে 
যখনই কোন এক প্রথম আদিমানব বিশেষ (7115750:507) দ্বিতীয় কোন আদিমানব 
বিশেষকে (9৪০01) 7১215017) তার নিজের কাছে আসতে বলার কথা ভাবত 
তখন সে মুখ দিয়ে এক ধরনের গণ্ভীর গর্জন জাতীয় “ধ্বনি” বা শব্দ (90৮70) 
উচ্চারণ করে দ্বিতীয় ব্যক্তিটির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করত। ফলে যেমনি এ দ্বিতীয় 
ব্যক্তিটি প্রথম ব্যক্তিটির দিকে নজর ফেরাত তেমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বক্তা ব্যক্তিটি 
মনোভাব প্রকাশ করত। দ্বিতীয় ব্যক্তিটিও ত্রখন যেমনই প্রথম ব্যক্তিটির মনোভাব 
বুঝতে পারত অমনি সে প্রথম ব্যক্তিটির কাছে আসত। বলাবাহুল্য এইভাবে একজন 
থেকে দূজনের, দুজন থেকে বহুজনের সমাবেশে দলের লোক সংখ্যা বাড়তে বাড়তে 
যেমন এক একটি আদিম গোষ্ঠী বা দলের গঠন হত তেমনিভাবে এক-একটি 
গোল্ঠীভিত্তিক মহাসাম্যবাদী সামাজিক সংস্থারও উদ্তব ঘটত। আর এইভাবে সমাজের 
আকার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুজনবোধ্য, মনোভাবের আদান-প্রদানের জন্য বিভিন্ন 
ধরনের মনোভাব ব্যঞ্জক বিভিন্ন ধরনের মুখোচ্চারিত ধ্বনিগুলির (3০4703) 
ভাবানুসারী যথাযথ সমাবেশের দ্বারা একএকটি আদিম গোষ্ঠীর এক-একটি স্বত্ত্ 
ভাষারও বিকাশ ঘটে। বলাবাহুল্য ঠিক এমনিভাবেই আমাদের কুড়মালি ভাষাটিরও 
উদ্ভব যে ঘটেছে'সে কথা বলাই বাছল্য। | ূ 

যাইহোক, এরপর বর্তমানে কুড়মালি ভাষাতে প্রচলিত উত্তম পুরুষের 
একবচনের সর্বনাম পদ - “ম' “মই” "মু মুই” হিম হাঁফ” হামি” হমেহামু 
হাঁ প্রভৃতি সবই হল আমাদের পূর্ব-পুরুষ আদিমানবদের আত্মনির্দেশক মূল ধ্বনিরূপ 
(0২০০ 90900 00117)- হীমূমহ” আমি) জাত তত্তব কুড়মালি সর্বনাম পদ। 
কথাটি একটু খুলেই বলছি-__ ও 

দল বাঁধার তাগিদে আমাদের পূর্বপুরুষ আদি-মানবেরা যখন কোনো অন্য 

| কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ৯৭ 


আদি-মানবকে দূরে দেখতে পেত তখন প্রথম ব্যক্তিটি (51567১91501) এ দূরস্থিত 
দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে কাছে আসতে বলার জন্য যতটা জোরে সম্ভব চীৎকার করে অত্যন্ত 
শুরু গম্ভীর আওয়াজ বা ধ্বনি (907) মুখ দিয়ে উচ্চারণ করত। এই ক্ষেত্রে 
ব্যবহারিক দিক দিয়ে জোর করেই বলতে পারি যে এ অবস্থায় তারা নিশ্চয়ই আমাদের 
মত নাকি সুরে “ম” “ম' অর আমি” “আমি”) করে হাল্কাভাবে দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে 
ডাকত না। তারা নিশ্চয়ই এই অল্পপ্রাণ 000705117816) “ম” ধ্বনিটিকে চীশ্কার 
করে যেভাবে উচ্চারণ করত তখন সেটি নিশ্চিত রূপে হয়ে উচত- স্বতোনসিক্য 
মহাপ্রাণ ধবনি 089811990 8912178150 90000) হুমম হমূমহ তথা 
“আমি” আমি” 'আমি)।আর এইটিই হল আমাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত উত্তম পুরুষের 
এক বচনের সর্বনাম পদগুলি মূল উৎ্স। আর এই ভাবে জোর করেই বলতে পারি 
দ্রাবিড়ীয় কুড়মালি ভাষাটির পুরুষ বাচক উেভ্তম-মধ্যম-প্রথম পুরুষ) কোনটিরই 
আর অন্য কোন মূল নেই; সবই হল “ভুঁইফোড় দ্রাবিড় ভাষার সর্বনাম পুরুষ বাচক 
পদশগুলি যে প্রাকৃত” বা আপনা-আপনিই জন্মেছে সে সম্পর্কেও জানতে পারা যায়__ 
4]1)69 [067901081] 7১101700105 215 [01111918170 819 1)01 0911৮900010 
010)61 10019....1১21:9017981 1১101700175 10050 1171919501175 [01101111081 
2170 11001101101051081 10101010179 11) 1)71810181) ],8150865. 
(0175 1019৬101910 12105719099 : 131)801119)11 1:1191)1021101111: 08100- 
11056 [01015215115 11699, 6-4-00109100 0175, 78৪6-243) 

আর বলাবাহুল্য এইভাবে- মুল ধ্বনির - হীম্‌-মঁই-টি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই কুড়মালি ভাষাটিরও উদ্ভতবের সূত্রপাত ঘটে। এইভাবে এই আত্মনির্দেশক মূল 
ধ্বনিরূপটিকে (9916])210701150-86%6 1001 50100 0170) কুড়মালি ভাষায় 
উদ্ভূত প্রথম শব্দ (ড/010) রূপে চিহিত করতেও কোন বাধা নেই বলেই আমার 
বিশ্বাস। 


প্রসঙ্গতঃ এই স্বতোডভুত নাসিক্য মূল ধ্বনি রূপটির উচ্চারণ পদ্ধতিটির ঠ- 


(100181010 1:09955) সম্পর্কে উচ্চারণ ধ্বনিবিজ্ঞান'-এর (41108126015 
[1701090109) অনুসারে বলতে পারি যে এই “হাম্‌ম্হ' ধবনিটির উচ্চারণের সময় 


ঠোঁট বন্ধ করে প্রথমে মুখভর্তি নিঃশ্বাস বায়ুর 08315810135 ৪11) প্রায় অধ্ধেকাংশ 
নাক দিয়ে এক ঝোঁখ জোরের সঙ্গে বের করে দিলেই প্রথমে ধ্বনিটির প্রথমার্ধ 


'াঁম্‌-এর উচ্চারণ হয়ে যায়। আর এরপর তৎক্ষনাৎ ঠোঁট খুলে নাক ও মুখ দিয়ে 
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: সজোরে এক ঝোঁকে মুখভর্তি নিঃ্বাস বায়ুর শেষ টুকু বের করে দিলেই মূল 
' ধ্বনিরুপটির শেষার্ষ-'মহ” এর উচ্চারণ হয়ে যায় এবং এইভাবে উত্তব ঘটে হাঁম্-ম 
ই ৫ আমি) মুলধবনিটির। 

প্রসঙ্গতঃ এই ধ্বনিটির গঠনগত (910001) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও বলা যায় 
যে, 'হাঁম্‌”এবং “মই” এই দুটি স্বতন্ত্র ধবনির সমন্বয়ে 'হাঁম্‌-মই" মূল ধ্বনি রুপটি গড়ে 
উঠেছে। এই দিক দিয়ে আবার ছন্দোময়তার (]২1,5017108] [10910 বিচারে 
বলা যায় যে, হাম. ধ্বনিটি হল একটি দ্বিমাত্রিক স্বতন্ত্রধনি। মাত্রা বিন্যাস হল হাঁম্‌ 
২.২ মাত্রা । অনুরূপভাবে “মই ধ্বনিটিও হল একটি দ্বিমাত্রিক স্বতন্ত্র ধবনি যেটির মাত্রা 
বিন্যাস হল মই" ২ মাত্রা। আর এইভাবে মূল ধ্বনিরূপটি একত্রে হল চারি মাত্রার 
ধবনি_ 'হাঁম+ম-ই-২+২ ৪ মাত্রা। 

'আর এইভাবে কুড়মালি ভাষাতে প্রচলিত উত্তম পুরুষের একবচনের সমার্থক 
রূপে প্রচলিত -ম, “মুই” মই, “মু ইম্‌ত “হাম হাঁমি, হামে হাঁমু” হাঁড়ং প্রভৃতি 
. সর্বনাম পদগুলিকে উত্তবের মূলানুসারে মোট দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়। যথা- 
* হাঁম্‌” ধ্বনিজীত উত্তম পুরুষ একবচন ও বহুবচনের সর্বনাম পদ: 

এগুলি মূলতঃ হল বথাক্রমে- “ইম্‌, “হাঁম্‌” হাঁমি, হাঁমে, 'হাঁমু” হাঁউ' প্রভৃতি 
এই ৬টি পদ আবার এই হাঁস” ধবনিজাত উত্তম পুরুষ বহুবচনের সর্বনাম পদগুলি 
হল যথাক্রমে- ইমনি, হাঁমনি” হাঁম্রা” “হাঁম্রানি” মরা, “মানি” এই ৬টি পদ। 
উত্তম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদগুলির ব্যুৎপত্তি: 

(১১ হিমু" « হাঁ ম্‌- ম ই আত্মনির্দেশক উত্তম পুরুষ এক বচনের মূলধ্বনিরূপ) ৯ 
হাম অঅ» হাঁমৃ ৮ ইম্‌ 2 আমি), প্রাতিপাদিক বা প্রত্যয়-বিভক্তি শূন্য মূল 
রূপ। - | 

(২)হাঁম্‌ «হাঁম্‌ম ইস হাঁ মৃ- অঅ» হাঁম্অ » হাঁম আমি), প্রাতিপাদিক বা 
প্রত্যয় বিভক্তি শূন্য মূল রূপ। 

(৩) হার্মি « হাঁ মূ ই » হাঁম্‌ + ই- ব্যেক্তি-নিরদিষ্ার্থক গুরুত্ব, বিস্ময় প্রভৃতি 
ভাববোধক প্রত্যয় » হাঁমি (আদ্য নাসিক্য ধ্বনি “হাঁ'-এর প্রভাবে অস্ত্য -মি'ধ্বনিটির 
নাসিক্টীভবন) ১ হাঁমি। 

(৪) হাঁর্মে হাঁ ম্‌- ম হ ৮ হাঁম্‌ + এ- ব্যেক্তি নির্দিষ্টার্থক গুরুত্ব, বিস্ময় প্রভৃতি 
ভাববোধক প্রত্যয় » হাঁমে (আদ্য-হাঁ'- নাসিক্য ধবনিটির প্রভাবে অস্ত্য মে*-ধ্বনিটির 
নাসিক্যভবন »হাঁমে। 
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€৫) হাঁমু €হী মৃ-ম ই ৯হাঁম্+উ (উপরোক্ত “এ. প্রত্যয়টির সমার্থক প্রত্যয় »হাঁমু 
ক্ষ হল নাসিক্যভৃত ধ্বনি)। 
€৬) হাঁউ «হাঁ ম্-ম হ »হাঁমু ৯ হাঁউ বের্তমানে অপ্রচলিত, কুড়মালি ভাষার আদি 
নিদর্শন চযপিদাবলী" গ্রন্থে প্রাপ্ত তু লো ডোস্বী হাউ কপালী। 
*মিহ'-ধ্বনিজীত উত্তম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদ: 
€১)মবহাঁম্-ম ই» ম্ম ই আদ্যধ্বনি 'হাঁম্‌-এর হাঁ”লুপ্ত)ম হইসমঅকম 
(৯ আমি; উত্তম পুরুষ একবচনের বিভক্তি শূন্য প্রাতিপাদিক সর্বনাম পদ)। 
(২) মই এহাঁম্‌- মই মঁ+ই ত্রুত্ব, বিস্ময় প্রভৃতি ভাববোধক ব্যক্তি নির্দেশক 
প্রত্যয় » মই ই” হল নাসিক্টীভূত ধ্বনি)। 
ত্)মুতহাঁম্-মহইকম+উ প্রেত্যয়)»মুঁ। 
(৪) মুই « হাঁম্-মই » মুঁ+ই ৯ মু ই অথাৎ আমি-ই)। 
* উত্তম পুরুষ বহুবচনের সর্বনাম পদ গুলির উত্তবের প্রসঙ্গক্রম: 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে উত্তম পুরুষের সর্বনাম পদের এক বচনের মূল ধ্বনিরূপ 
হাঁম- মহ থেকেই কালক্রমে কুড়মালি ভাষাতে প্রচলিত উত্তম পুরুষের বহুবচনের 
সর্বনাম পদগুলিরও উদ্তব ঘটে। এই সর্বনাম পদগুলি হল-“ইম্নি” হাঁম্‌নি' হাঁম্রা” 
হাঁম্রানি” মিরা” রানি” প্রভৃতি এবং এইগুলির উত্তব মূল ধ্বনিরূপটির আদ্য ধবনি- 
হাঁম্‌* থেকে নিন্নলিখিতভাবে ঘটেছে__ 
(১) ইমুনি «হী ম্-্ম ই ৯ হম্‌ উত্তম পুরুষ একবচনের প্রাতিপদিক সর্বনাম পদ) + 
নি সেমষ্টিবোধক বহুবচনের প্রত্যয়) ৯ হ মনি ( আমরা সবাই; ৪1] 91 83)। 
(২)হাঁম্নি হাঁ ম-ম ইস হাঁ মই ৯হাঁমঅ+নি সেমষ্টিবোধক বহু বচনের প্রত্যয় 
»হাঁ মনি স হাঁমনি (5 আমরা সবাই)। 
€৩) হাঁম্রা €হাঁম্‌- ম হ ৯ হাঁম্‌-ই ৯ হাঁম্অ + রা বেহু বচনের সাধারণ প্রত্যয় » 
হাঁম্রা ৯ আমরা; »/০)। 
(৪) হাঁম্রানি « হাঁম্‌-্ম ই ৯ হাঁম্রা + নি বেহুবচনাত্বক সমষ্টি বাচক প্রত্যয়) » 
হাঁম্রানি ₹ আমরা সবাই, ৪1] ০ 03)। 
€৫) মরা এহাঁম্ম হ ১ মঁ উত্তম পুরুষ একবচনের প্রাতিপদিক সর্বনাম পদ) + 
রা- বেহুবচনাত্মক সাধারণ প্রত্যয়) » মরা (_ আমরা)। 
ডে) মরানি « হাঁম্‌-্ম হই + মরা + নি (সেমষ্টিবাচক বহুবচনাত্মক প্রত্যয় মরানি (- 
আমরা সবাই; ৪1] 01 09)। 
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1৯21 (৯১৬১৮ (1 ১৬৬ 
1৯2] ()৬এচীখুই ৭৯০] )৬চীথুই 
০] (৮) ৬০৮৩৪ 4৮১]ৎ 0১) ৬০ 
৮১৭ ০১৬৪৭ ৮৯৪ ০১৬এখ | & 
৮০৯০ (১৯৬৪৩ 2১৪) ০১৯৩ | ৪ 


(৯১৯১২ ৮) 
(১৯৩/৬খ১ ')৪খু 
(৮৬৬৮ “০১৬ 
15) (৮১১৮ 15) (৯) 
1) (৯)৬০।৮ু১ 15) (৯)৬]খুই 


১-খ) কুড়মালি মধ্যম পুরুষ সর্বনাম পদের উত্তবের প্রসঙক্রম: 

পারি যে, কুড়মালি উত্তম পুরুষের শষ্ঠা আদি মানববিশেষ প্রথম বক্তা ব্যক্তিটি যেমনি 
দেখতে পেল যে তার মুখোচ্চারিত ধ্বনিটি শুনে দ্বিতীয় আদি মানব শ্রোতা ব্যক্তিটির 
দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তেমনি ততক্ষনাৎ প্রথম ব্যক্তিটি দ্বিতীয় ব্যক্তিটির দিকে 
হাত বাড়িয়ে মুখ দিয়ে জোরালো গুরুগন্ভীর সম্বোধন সূচক -_ ইত্‌-ত ইঁ, ইত- 
ত হ”....(- "তুমি”..তুমি”) ধ্বনির উচ্চারণ করে এ দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে তার নিজের 
কাছে আসার জন্য হাতের দ্বারা ঈশারা করে আহবান করত এবং এ দ্বিতীয় ব্যক্তিটি 
প্রথম ব্যক্তিটির মনোভাব বুঝতে পেরে প্রথম ব্যক্তিটির কাছে এসে দুজনে মিলিত 
হত। আর যেহেতু উত্তম পুরুষের প্রথম ব্যক্তিটির মুখোচ্চারিত “হ ত-ত ই" ধ্বনিটি 
(9০00:)0) শোনার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তিটিও বুঝে নিত যে এ ধ্বনিটির দ্বারা 
তাকেই নির্দেশিত 0210099081০) করা হচ্ছে তাই সেও সক্রিয় 8০0৬6) হয়ে 
উঠত।আর তাইবাস্তব ও ব্যবহারিক (২৪৪] 200 0190091)। দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসারে 
আমার মতে এই ধ্বনিটিই হল কুড়মালি ভাষার মধ্যম পুরুষ সর্বনাম পদের একবচনের 
মূল ধবনিরূপ এবং এইটি থেকেই যেমন কালাস্তরে প্রথমে বিকশিত হয়েছে 
মধ্যমপুরুষের একবচনের সর্বনাম পদের সমার্থক পদগুলির এবং পরে তেমনিভাবেই 
বহুবচনের সর্বনাম পদগুলিরও বিকাশ ঘটেছে। 

_ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে উপরোক্ত পুরুষ বাচক সর্বনাম পদের উত্তম পুরুষের 
একবচনের অষ্টা আদি মানববিশেষ প্রথম ব্যক্তিটির ছারা দ্বিতীয় আদি মানববিশেষ 
শ্রোতা ব্যক্তিটিকে নির্দেশিত করার নিমিত্ত, মুখোচ্চারিত উচ্চারণ পদ্ধতির সম্পর্কে 
উচ্চারণ ধ্বনিবিজ্ঞান'-এর (41100018101 71)0061105) অনুসারে বলতে পারা 
যায় যে, ্বতোডুত নাসিক্য-“ইত্-ত হ' -মুল ধ্বনি রূপটির উচ্চারণের সময় সর্বপ্রথম 
_ জিভের অগ্রভাগ দিয়ে উপরের চোয়ালোর দস্তমূলে জোরালো চাপ দিয়ে মুখ খোলা 
_ অবস্থায় ফুসফুস (0,005) থেকে নিশ্বাস বায়ুকে একঝোঁকে জোর দিয়ে চীৎকার 
করে একই সঙ্গে নাক ও মুখ দিয়ে বের করে দিলেই ধ্বনিটি সজোরে উচ্চারিত হয়ে 
যায় এবং কিয়দ্দুরবর্তী যে কোন ব্যক্তি তা শুনতে পায়। | 

প্রসঙ্গতঃ এই ধ্বনিটির গঠনগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও বলতে পারাযায় যে, পুবেক্তি 
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উত্তম পুরুষ সর্বনামপদের একবচনের মূল ধবনিরূপটির মতই এই মধ্যম পুরুষ সর্বনাম 
পদের একবচনের মূল ধবনিরূপটিও দুটি স্বতন্ত্র ধবনির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এবং 
এই দুটির মধ্যে আদ্য ধবনিটি হল -“হত'-এবং অস্ত্য ধবনিটি হল- “হী । আবার, এই 
মূল ধবনিটির ছন্দোময়তার (1২1)/11111)1091 1)1013911) দিক দিয়েও বলতে পারা 
যায় যে, মূল ধ্বনিরূপটির প্রথমাংশ “হত্‌”- হল একটি দ্বিমাত্রিক ধ্বনি - “হত্*_ ২ 
মাত্রা। অনুরূপভাবে মূল ধ্বনিরূপটির শেষাংশ - “তি হই, ধবশিটিও হল তিমান্রিক- তি 
ই” ২ মাত্রা বিশিষ্ট। 
বলাবাহুল্য, উদ্তবের দিক দিয়ে এই মধ্যম দির 
ব্যক্তি নির্দেশক পদটিই হল মূলতঃ কুড়মালি ভাষার শব্দভান্ডারের দ্বিতীয় প্রাচীন শব্দ 
এবং এইটি থেকেই কালক্রমে বিকশিত হয়েছে বর্তমানে প্রচলিত কুড়মালি ভাবার 
মধ্যম পুরুষের সর্বনাম পদের একবচনের একাধিক পদের যেগুলি হল যথাক্রমে-_ 
প্রসঙ্গতঃ এই ক্ষেত্রে উল্লেখ্যে যে, উল্লিখিত, মধ্যম পুরুষের একবচনের সর্বনাম 
পদ- তে €- তুমি, তুই) একদা প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে এই “তেঁ" সর্বনাম পদটির 
প্রচলন দেখা যায় না। এই “তে” সর্বনাম পদটি সম্পর্কে আরও বলতে পারা যায় যে, 
এটির দ্বিত্ব-প্রয়োগের উল্লেখ কুড়মালি ভাষার আদি নিদর্শন চযপিদে” পাওয়া যায়। 
যথা- 'জে-জে আইলা তেঁ-তে গেলা । অথার্থ “যে-যে এল সে-সে গেল”। আর এই 
ক্ষেত্রে সবিশেবভাবে লক্ষ্যণীয় যে, মধ্যম পুরুষের এক বচনের “তেঁ” € তুমি, তুই) 
সর্বনাম পদটি মধ্যম পুরুষ থেকে স্থানান্তরিত (91710) হয়ে প্রথম পুরুষের একবচনের 
পদর্দপে চযপিদে ব্যবহৃত হয়েছে এবং অর্থেরও পরিবর্তন হয়ে “তে”- এর অর্থ 
দাঁড়িয়েছে- “সে+ 1)9/91)9। 
* মধ্যম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদগুলির ব্যুৎপত্তি: 
(১)ত «হত -ত হ্‌ মে. পু" একবচনের ব্যক্তি নির্দেশক মূল ধ্বনিরূপ) ৯ত ইত 
অত তুমি, তুই)। 
(২) তে€ ত+ এ _ গেরুত্বারোপক ব্যক্তি নির্দেশক প্রত্যয়) » ত এ+ তে€5 
সে-ই)। 
(৩)তহই-হইতৃ-তহতহ৯ত হ তুমি)। 
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(৪)তহে ইত -তই৯ত ই+ এ গুরুত্বারোপক ব্যক্তি নির্দেশক প্রত্যয় »ত হে 
( তুমি-ই) 

' €(৫)তহি €ইতৃ-ত ইত ই-+-ই (গুরুত্ব, বিস্ময় প্রভৃতি ভাবার্থক ব্যক্তি-নির্দেশক 
প্রত্যয় » ত হি। 

৬)তই €ইত্‌ -তই১ত হিস তই তুমি; তুমি-ই)। 

. €৭)উই€ইত্-ত ইউ হ+উ গুরুত্ব, বিস্ময়, সাধারণ ভাবব্যপ্জক ব্যক্তি-নির্দশেক 
প্রত্যয়) » ও ছু €- তুমি, তুমিও) 
৮)তু€ইত-তই১ত+উ১তুঁ€3তুমি)। 

৯)তুঁই৯ই্ত্‌ -তই৯তই৯(তুমি)। এই ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, উল্লিখিত "তু" 
(২ তুমি) সর্বনাম পদটির ধ্বনি সাদৃশ্যে তই”হয়ে পড়েছে 'তুঁহ। বলাবাহুল্য অনরূপ 
তু" সর্বনাম পদটির ধ্বনি প্রভাবিত অপর তিনটি সমার্থক সর্বনাম পদ হল 
বযথাক্রমে-_তুহি” “তুই” এবং “তহু। 

(১০)তুহি€ইত- -ত ই*তঁ ই+ই গুরুত্ব ভাববোধকব্যক্তি -নির্দেশকপ্রত্যয়) ১» 
তুহি ৮ তুমি-ই)। 

(১১) তুই এইত্-ত হত হিস তুই ছে'ধবনি লোপ)। 
(১২)তুঁহু€ইত্-তই৯তঁই+উ তুই (তুমি)। 

* মধ্যম পুরুষ সর্বনাম পদের বহুবচনের বিভিন্ন পদণুলির ব্যুৎপত্তি হল নিম্নরূপ: 
(১) তহ্নি €ই্‌ত- দিসি হিরন 
€- তোমরা সবাই; ৪11 02508)। 

(২) ত হরা€ইত্-তহ১৯ত ই+ রা (বহুবচনের সাধারণ প্রত্যয়) ৯» ত ইরা 
০ তোমরা)। 

€৩) তহ্রানি « হত -ত ইত ইরা +.নি (সমষ্টিবাচক বহুবচনের প্রত্যয়) ৯ 
তহ্রানি ৫ তোমরা সবাই)। 
৫)তরা€ইত্-তহ্৯হ্ত্-তইস্ত $রা বেবচনের সাধারণ ্ত্যর) 
তরা (তোমরা )। 
€৫)তরানি «ইত -ত হস তরা +নি (সমষ্টিবাচক বছবচনের প্রত্যয়)» তঁরানি 
(তোমরা সবাই)। 
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[১2] (৮১৬৩৯৫ 1821ৎ (১৬১৫, 
[১20৩ )৬৮]1৮৯৫ 
(৬ - 
১) ১৬৯৬৮, %)৪৩| (১৬৮, 


'১-গ) কুড়মালি প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদের উত্তবের প্রসঙ্গক্রম:ঃ .. 1 17. 

৷ উপরোক্ত কুড়মালি ভাষার পুরুষ বাচক সর্বনাম পদের উত্তম পুরুষ এবং মধ্যম 
'পুরুষ" দুটির উদ্তবের খেই ধরে আলোচ্য প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদের (11710 1357- 
90770] 007001518110 1970190003১ উত্তবের প্রসঙ্গে তদানীত্তন পারিপার্শিক 
পরিস্থিতির আধারে অনুমান যে, প্রথম আদি মানববিশেষ বক্তা ব্যক্তিটির দ্বারা দল 
'পর প্রথমে তারা দুজন একসঙ্গে মিলিত হল। ফলে একজন থেকে দুজনের দল বাঁধা 
হল।আর এই অবস্থায় হয়তো প্রথম ব্যক্তিটি দেখতে পেল যে, বেশ কিছু দুরে তৃতীয় 
অন্য এক আদি-মানব রয়েছে এবং তখন! প্রথম বক্তা ব্যক্তিটি তাকেও কাছে ডেকে 
দুজন থেকে তিনজনের একটি দল বাঁধার কথা চি্তা করে এ তৃতীয় ব্যক্তিটির দৃষ্টি 
আকৃষ্ট করার জন্যই হোক, অথবা সবেমাত্র সম্মিলিত বন্ধু দ্বিতীয় ব্যক্তিটির দৃষ্টিও এ 
দূরস্থিত তৃতীয় ব্যক্তিটির প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যই। হোক প্রথম বক্তা ব্যক্তিটি তার 


উদ্দেশ্যে প্রথম ব্যক্তি বিশেষ আদি-মানবের দ্বারা চীৎকার করে উচ্চারিত- হাঁড_ 
অঁহক্‌” ধ্বনিটিই হল কুড়মালি ভাষার পুরুষ বাচক সর্বনাম পদের প্রথম পুরুষের 
একবচনের ব্যক্তি-নির্দেশিক মূল ধ্বনিরূপ।. ূ | 
ভান্ডারের গঠনের সম্পর্কেও ভাষা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে বলতে পারা যায়. যে 
উল্লিখিত 'হাঁউঁ -অঁ ইক্‌" ধ্বনিটি একাধারে হল কুড়মালি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে কুড়মালি 
প্রাকৃত শব্দভান্ডারটিরও তৃতীয় সংখ্যক: আদিম শব্দ। 

৷ বলাবাহুল্য কালাস্তরে এই ধ্বনিটি থেকেই বিকশিত হয়েছে প্রথম পুরুষের 
'একবচনের সমার্থক বিভিন্ন সর্বনাম পদ। যথা- উ, অঁ, অক্‌, অ ই, অ হি, অই, অহে, 
অঁু প্রভৃতি তথা বহবচনের অঁরা, অঁরানি, অখ্রা, অখ্রানি, উনিখা, উনিখান প্রভৃতি। 
৷ যাইহোক উল্লিখিত পুরুষ বাচক প্রথম পুরুষের একবচনের ব্যক্তি-নির্দেশক 
মূলধবনিরূপটির উচ্চারণ পদ্ধতির সম্পর্কেও বলতে পারা যায় যে, ২ 
নাসিক্য মূল ধ্বনিরূপ- “হাঁ - অ হ্‌ ক্‌*-টির উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে নি 
নিশ্বাস বায়ুকে এক ঝোঁকে যতটা জোরে সম্ভব একই সঙ্গে নাক ও মুখ দিয়ে বের 
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করে দেওয়া মাত্রই মূল 'ধবনিরূপটির. প্রথমাংশ.: 'হাঁ এর উচ্চারণ হয়ে পড়ে 
এবংঠিক তেমনিভাবে অবিরল ধারায় নিশ্বাস বায়ুর নির্গমনের ফলে মূল ধ্বনিরূপটির 
 শেষাংশের কণ্ঠে ধ্বনি- “অহ ক্‌'-টিরও উচ্চারণ স্বাভাবিকভাবেই হয়ে পড়ে । 
| প্রসঙ্গতঃ এই ধ্বনিটির গঠনগত বৈশিষ্ট্যের সম্পর্কেও বলতে পারা যায় যে, 
'হাঁউ” এবং 'অ ই ক্‌" এই দুটি স্বতন্ত্র ধবনির সমন্বয়ে আলোচ্য হাঁউ-অঁইক্‌*মূল 
ডি ।আবার ছন্দোময়তার দিক দিয়ে বলতে পারা যায় যে, মূল 
ধ্বনিরূপটির প্রথমাংশ-হাঁউ ধ্বনিটি হল ছিমাত্রিক-“হাঁউ- ইমা! তররুরপৃভাবে 
মূল ধ্বনিরূপটির শেষাংশটিও হল দবিমাত্রিক- 'অঁইক্‌”- ২মাত্রা। দা 
* কুড়মালি প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদগুলির উত্তবের প্রসক্রম: 

কুড়মালি ভাষায় বর্তমানে প্রচলিত প্রথম গ.রুষের সর্বনাম পদগুলি বথাক্রমে 
হুল-_ উ,অ, অক্‌,অ ই,অ হি,অ ই, অ.হে, অহ প্রভৃতি। অবশ্য প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য 
যে, 'অঁক্‌* €7সে) সর্বনাম পদটির প্রচলন একদা যে ছিল, অধুনা বিলুপ্ত হয়েছে. সে 
কথা জোর করেই বলতে পারা যায়। কারণ, বর্তমানে এই_'অঁক্‌*-সর্বনাম পদটির 
প্রচলন না থাকলেও “অঁক্‌" পজাত বিভিন্ন সর্বনাম পদের প্রচলন কুড়মালি ভাষাতে 
আজও বহুলভাবে দেখতে পাওয়া যায়। যথা- অঁকে/ অক্রা/ অখ্রা, অঁক্রাকে / 
অখ্রাকেঁ, অক্রাক (র) / অখ্রাক রে), অঁকর / অঁখর প্রভৃতি।আর. এইভাবে 
নিশ্চিন্তভাবে প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য এই “অক” € সে) সর্বনাম পদটির প্রচলন 
একদী প্রথম. পুরুষের একবচনের ব্যক্তি নির্দেশক রূপে ছিল। কারণ, এই অক্রা / 
অখ্রা, অক্রাকে/ অখ্রাকে প্রভৃতি পদগুলির প্রত্যয়-বিভক্তিগুলিকে বাদ দিয়ে 
দিলে যে প্রাতিপাদিক মূল সর্বনাম পদটি পাওয়া যায় সেটি হল প্রথম পুরুষ একবচনের 
৮21 (৮ সে)1... 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কুড়মালি ভাবাটি উত্তবের কাল থেকে আজও অলিখিত 
অবস্থায় লোকভাষা রূপে জনসাধারণের শ্রুতি-স্মৃতির মাধ্যমেই প্রচলিত থাকার 
কারণেই কুড়মালি শব্দভান্ডারের অবক্ষয় ঘটাই স্বাভাবিক। অবশ্য একথাও ঠিক যে 
ভাহানিজানের হিলি নি বিল ছি অনুসারে কুড়মালি 
ভাষাটির. বিলুপ্ত শব্দাবলীর যেমন পুনর্গঠন মোটামুটি ভাবে করতে পারা সম্ভব 
তেমনিভাবে এইসব পুনর্গঠিত শব্দের যথাযথ সন্িবেশের দ্বারা কুড়মালি ভাষাটির 
প্রাটীন অলিখিত স্বরূপকেও মোটামুটি পুনর্গঠিত করতে পারাও সম্ভব। 

কিন্তু, সে যাই হোক এক্ষণে প্রথম পুরুষের সর্বনাম পদগুলির উত্তবের প্রসঙ্গে 
সংক্ষেপে বলা যায় যে, এইগুলির বিকাশ প্রথম পুরুষের একবচনের মুল মুল ধ্নিরাপ- 
“হা্ডি-অহ্ক্‌* -টির আদ্য ধ্বনি- হাউ” এবং অস্ত্য ধবনি- রক এই দুটি থেকেই 
কালাস্তরে ঘটেছে। 
* প্রথম পুরুষের সর্বনাম পদগুলির ব্যুৎপত্তি: 
-আদ্যধ্বনি 'হাউ'- জাত প্রথম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদ: 
1... -প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদটির একবচনের মুল ধ্বনিরূপ- 
'হঁউ-অহ্‌ক্‌*- এর আদ্যধবনি - 'হাঁউ”- থেকে প্রথম পুরুষের একরচনে মাত্র একটি 


কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ১০৯ 


সর্বনাম পদ 'উ”€ সে, ও, তিনি) বিকশিত হয়েছে এবং এই 'উ* সর্বনাম পদটির 
ব্যুৎপন্তি হল- 
(১১উ এহাঁউ-অ ই ক্‌ প্রেথম পুরুষ এক বচনের ব্যক্তি-নির্দেশক মূল ধ্বনির প 
স্হাঁউ -অঅস৯হাঁউসহাঁউ₹উ€- সে, ও, তিনি)। 
* “হাঁউ*- ধ্বনিজাত প্রথম পুরুষ বছুবচনের সর্বনাম পদ: 

মাত্র দুটি - উনিখা ও উনিখান যেগুলির ব্যুৎপত্তি হল- 
(১) উনিখা €উ + নিখা প্রেথম পুরুষ বহুবচনের প্রত্যয়) ৯ উনিখা রা/তারা- 
0১6) | 
(২) উনিখান ৯উ + নিখা +নি সেমষ্টিবাচক প্রত্যয়) ৯ উনিখানি ৯ উনিখান €ওরা 
সবাই; ৪1] 907270)। 
** অন্ত্যধ্বনি 'অ ই ক্‌-জীত প্রথম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদগুলির ব্যুৎপত্তি 


হল নিল্গরূপ: 
চিত সহ 
(২) অক্‌ বিলুপ্ত) €-অ ইকৃসঅ কৃ€০ও, সে)। 
(২) আর এক 3 এ খেতি নির্দেশক গুরত্ধারোপক প্রত্যয়) ৯ অকে * অক 
(নাসিক্যভবন) (৯ ওকে, তাকে)। 
৫) অ ই বেলুপ্ত)--অহ্‌ক্‌* অহ (ও, সে) 
রি ই রসি 5 
ও-ই)। 
ডে) অই -অঁহইক১অহি-অই(ও-ই)। 
নি লাহিি উজিসরছি টিন 
(ও-ই)। 
৮) অহ্ু--অইকৃ১অহই+উ গ্েরুত্বারোপক ব্যক্তি নির্দেশক প্রত্যয় » অঁহুঁ(উৈ 
১176 2150)। 
* “অহ কৃ" ধ্বনিজাত প্রথম পুরুব বহবচনের পদগুলির ব্যুৎপত্তি: 

প্রচলিত প্রথম পুরুষের বহুবচনের সর্বনাম পদগুলি হল-_ অরা, অরানি, 
অঁকরা/অঁখরা, অঁক্রানি/অখ্রানি, এবং এইগুলির ব্যুৎপত্তি হল নিন্নরূপঃ- 
(১) অঁরা €এ-অঁহকৃ১ অঅ অঁ+রা বেহুবচনাত্মক সাধারণ প্রত্যয়) » অরা (5 
ওরা, তারা)। 
€২) অঁরানি €-অ হ্‌ ক্‌ ৮ অঁরা + নি (সমষ্টিবাচক বহুবচনের বিশিষ্ট প্রত্যয়) » 
অঁরানি ৫ ওরা সবাই, তারা সবাই; ৪1] 9£0)017)। 
(৩) অক্রা/অখ্রা  অহ্‌ক”অক্‌+-রা/ অথ্‌ মেহাপ্রাণ “হ'-এর আগমের ফলে 
ক” + হি' সখ) অক্রা / অখ্রা (5 ওরা, তারা)। 
৫৪) অক্রানি / অখ্রানি এ-অ হ্‌ক্‌» অকৃ+রা/ অখ্‌+রা) অক্রা+নি 
€ বাহুবচনের বিশেষ প্রত্যয়) অঁক্রানি / অখ্রানি (৯ ওরা সবাই, তারা 
সবাহি; 21101 0)6177)। 
* প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদের কারক-বিভক্তিগত বিভিন্ন রূপ: 
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(১)৬১]॥৯১।৪. (১১৯৬৪ 
(৮৯)৬১৮৯৮7৩/৮৯)২৯৮১)৯৬৩ 
(৮)1৮১/৩/(৯)১৬২১, 


(৮)৬১]১৩ “6১)৬।১1৩ 
5) (১)২১৩)/৯৬৪ %5) (৯১৬৯৬৪ 
15) ৯)২১]১৭৩/]৩) (৯)৬১৮২৩ 
59 (৮)৬4৮৩/ 1) (৯)৬৮৬৩ 
1৩ ৬১৬২৬: 15) (১১৬০ 


1০) 0১০ 
1৩) (0১৮ 0১৬৯৬ 
15) 0) (৯১৬৭৩ 
২৮ (১ 
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১1 (৯) ১৩/৩৭ 4১215 0) ৯৮ 18215 ১৮) ৪ 
1১০] (১১১৮০ 


/ 1৮1] (১)৮৬।৮৬০ ৃ 
121 )৬১৮১/৮)]ৎ ৮১৮৬৯ | 2] ৮৮1৩ 
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৮৪৩ (৯)০]৮৮৩ 
/১1৯৩| ()|৮২৩ 
/১৯৪| (৯)৬৯২৩, 


২। কুড়মালি নির্দেশক সর্বনাম:0001010911 1901)0150811%5 79101000103) 
সর্বনাম পদগুলির উদ্তবের প্রাসঙ্গিক আলোচনার খেই ধরে সংক্ষেপে বলতে পারা 
যায় যে, বর্তমানে প্রচলিত কুড়মালি পুরুষবাচক সর্বনাম পদের উত্তম পুরুষের 
একবচনের পদ “ম' / “মই” অের্থাঁৎ-'আমি)) প্রভৃতি বিভিন্ন সমার্থক রূপের “প্রাচীন 
মূলধবনিরূপ” 0196 7110819 10901 5000100 101707) হল- হাম্-মহ, 
মুলক ধবনি)। অনুরূপভাবে বর্তমানে প্রচলিত মধ্যম পুরুষবাচক ও সর্বনাম পদের 
একবচনের পদ 'উ” / “তই” অর্থা- 'তুমি”) প্রভৃতি বিভিন্ন সমার্থক রূপের প্রাচীন 
মূলধবনির রূপটি হল-_ হত্‌-ত হ্‌; (আদি-মানব বক্তা ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা দ্বিতীয় 
আদি-মানববিশেষকে দল বাঁধার তাগিদে কাছে আসতে বলার জন্য এ দ্বিতীয় 
ব্যক্তি-নির্দেশক প্রথম বক্তা-ব্যক্তিটির দ্বারা মুখোচ্চারিত হাঁকা-ডাকামুলক ধ্বনি)। 
আর ঠিক এমনিভাবেই বর্তমানে প্রচলিত পুরুষবাচক সর্বনাম পদের একবচনের 
প্রথম পুরুষকে অর্থাৎ তৃতীয় আদি-মানববিশেষকেও দল বাঁধার নিমিত্ত কাছে আসতে 
বলার উদ্দেশ্যে প্রথম বক্তা আদি মানবের দ্বারা এ তৃতীয় আদি মানববিশেষকে 
নির্দেশিত করার জন্য তার মুখোচ্চারিত ডাকা-হাঁকার মূলধ্বনি রূপ- হাঁউ-অহ্‌ক্‌” 
থেকে বিকশিত হয়েছে প্রথম পুরুষের একবচনের- “অ/“অঁই” প্রভৃতি সমার্থক 
বিভিন্ন পদের। ৃ 

বলাবাহুল্য এইভাবে একজন থেকে দুজনের এবং দুজন থেকে তিনজনের তথা 
তিনজন থেকে আরও অনেক জনের যখন একটি ছোট গোষ্ঠী বা দলের গঠন আদি 
মানবেরা করে তুলল তখন তারা একক একক পশুবৎ জীবনযাপনের স্তর অতিক্রম 
করে দলবদ্ধভাবে গোষ্ঠী জীবনযাপনের স্তরে পৌঁছে গেল। এই অবস্থায় তারা 
আত্মরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের কাজও দলবদ্ধ প্রচেষ্টায় করতে শুরু 
করল। বলাবাহুল্য এইভাবে পুরানো প্রস্তর যুগের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নব প্রস্তর 
যুগের সূত্রপাত ঘটল। অবশ্য এই অবস্থায় সে যুগের মানুষ যাযাবরের জীবন যাপন 
করত এবং ছোট ছোট গোষ্ঠীতে খাদ্য সংগ্রহের জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় 
তাদের যেতে হত বলে তৎকালীন আরণ্যক পরিবেশ, খাদ্যোপযোগী পশুপাখী, 
জানতে পারল। পশু-পাখীর নাম, এই সবের আকার প্রকার, রং-*, স্বভাব, মুখের 
আওয়াজ প্রভৃতির অনুকরণে যেমন এগুলির নামকরণ হতে লাগল তেমনিভাবে 
গ্রাছ-পালা, ফল-মূল প্রভৃতির নামকরণ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক সম্পর্কিত 
এদিক-ওদিক-সেদিক এটা-ওটা-সেটা প্রভৃতি নানান জিনিসকে নির্দেশিত করার জন্য 
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(00 051001190-81176 9%91)116) ধীরে ধীরে বিকাশ ঘটল নানান ধরণের 
কুড়মালি নির্দেশক সর্বনাম পদগুলির। আর এইভাবে বলতে পারা যায় যে কুড়মালি 
শব্দভান্ডারটিও প্রাকৃত (প্রকৃতি জাত) মৌলিক শব্দাবলীতে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়ে 
উঠতে লাগল। কুড়মালি ভাষাটিই মূলতঃ হল 'প্রাকৃত ভাষা। এই কুড়মালি প্রাকৃত 
ভাষারটিই একদা ব্রাত্যদেশীয় মগধ সাম্রাজ্যের রাজভাষা রুপে প্রচলিত থাকার কারণেই 
যে এটিকে “'মগধ প্রাকৃত” বলা হত সেকথাটিও তথ্যনির্ভর ও যুক্তিসঙ্গত। (প্রাসঙ্গিক 
আলোচনা যথাস্থানে করা হয়েছে)। | 
যাইহোক, কুড়মালি নির্দেশক সর্বনাম পদগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে প্রধানতঃ 
চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়। যথাঃ- 
কে) সাধারণ নির্দেশক সর্বনাম পদ (09176181 0910)0179086155 100100173) 
(খে) নিকট-নির্দেশক সর্বনাম পদ 0০81 06070119085 [001100103) 
(গে) দূর-নির্দেশিক সর্বনাম পদ রা" 06100150865 701017001) এবং 
(ঘে) সম্বন্ধ নির্দেশক সর্বনাম পদ 0২91801%9 021701751:9155 [01:0170079)। 
২.ক) কুড়মালি সাধারণ নির্দেশক সর্বনাম পদ: 
কুড়মালি সাধারণ নির্দেশক সর্বনাম পদগুলির মধ্যে বহ্ুলভাবে প্রচলিত পদগুলি 
হল প্রধানতঃ- এই / ই, এঁকর, অঁহ,উ, অঁকর/অঁখর, জে, জেঁ-জেঁ, জেঁই, জেই-জেই, 
তীকর-তাঁকর, এঁই, এঁহে, এহেগিলান, এঁহেগিলি নে), অহেগিলি নে) প্রভৃতি। 
উপরোক্ত সাধারণ নির্দেশক সর্বনাম পদগুলির ব্যুৎপত্তি হল নিন্নরূপঃ- 
(১)এই/ইবএহিস এই / ইস» এই / ই (- এ, এই, ইনি)। 
(২)এঁকর এএহি৯এঁইস এঁই৯এঁ+ কর ব্যক্তি সম্বন্ধার্থক প্রত্যয় » এঁকর ৮ 
এর, এঁর, এরুনার)। 
(৩) অহ€অহ প্রেথম পুরুষ একবচনের সর্বনামপদ) অর্থ-ও, এ, উনি। 
€(৪)উ «হাউ -অ ই ক্‌ প্রেথম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদের মূল ধ্বনিরূপ) ৯ 
রনি তন নিত ধবনিহীনতা) অর্থ- ও, সে, 
| 
(৫) অঁকর/অঁথর «হাঁ -অ হ্‌ক্‌ ৯ অঁক্‌+র (সম্বন্ধ নির্দেশক বিভক্তি) ৯ অঁকর 
» অখরমেহাপ্রাণ ধবনি-“হ'- এর আগমের ফলে “কৃ” +হ*৯খ)। 
(৬) জে জন্‌ ব্যেক্তি, বস্ত আদি নির্দেশিক সাধারণ সর্বনাম পদ) ৯ জঁ + এ প্রত্যয় 
» জেঁ (- যে, যাহা)। 
(৭) জেঁ-জে (জে ব্যক্তি, বস্তু নির্দেশক সর্বনাম পদটির দ্বিত্ব প্রয়োগ)। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ্য যে দ্িত্ব শব্দের ব্যবহার হল কুড়মালি ভাষার একটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য। 
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(৮) জেই জেঁ(- যে, যিনি) +ই- প্রত্যয় ব্যেক্তি-নির্দেশক গুরুত্বারোপক প্রত্যয়) 
১৯ জেই ছে” ধ্বনির নাসিক্যভবন)। 
(৯) জেই-জেঁই (জেঁই সর্বনাম পদটির দ্বিত্ব প্রয়োগ)। 
(১০) জীঁকর € জন্‌ যে, যিনি/৮101)50০৬০1) + কর সেম্বন্ষবাচক বিভক্তি) » 
জঁন্কর ৯ জ কর ১ জাঁকর যোহার)। 
(১১) জাঁকর-জীঁক্র জোঁকর-সর্বনাম পদের দ্বিত্ব প্রয়োগ)। 
১২) জীখর € জাঁকর- সর্বনাম পদটির মহাপ্রাণতা) 
(১৩) জাঁখর-জাঁখর (জাঁখর- সর্বনাম পদটির দ্বিত্ব প্রয়োগ)। 
(১৪) তে (একদা প্রচলিত, বর্তমানে বিলুপ্ত)। 
কুড়মালি ভাষার প্রাচীন নিদর্শন চযপিদে পাওয়া যায়- 'জে-জেআইলা তেঁ-তেঁ গেলা”। 
অর্থৎ,- যে যে এল, সে সে গেল”। 
(১৫) তেঁ-তে (অধুনা বিলুপ্ত দিত্ব শব্দ; অর্থ- যে যে, সে সে) ্‌ 
(১৬) তেঁই-তেঁই (বিলুপ্ত দ্বিত্ব সর্বনাম পদ; অর্থ- যেযে, সে সে। ট 
(১৭) তাঁকর €ত -প্রে. পু.সর্বনাম একবচনের পদ)+-কর (সম্বন্ধ ভাবার্থক কুড়মালি 
ভাষার বিশিষ্ট বিভক্তি) » তকর ১ তাঁকর অের্থ- ওর, তার)। 
(১৮) তাঁকর-তাঁকর শেব্দদ্বিত্ব, অর্থ- ওর ওর, তার তার)। 
(১৯) এরই - এরই ব্যেক্তি, বস্ত প্রভৃতি নির্দেশক সর্বনাম পদ। অর্থ- এ, এই,ইনি)। 
(২০) এঁহে - এঁই + এ প্রত্যয় (ব্যক্তি নির্দেশক গুরুত্বারোপক প্রত্যয় )১ এঁহে 
এই-ই, ইনি-ই)। 
২১) এঁহেগিলানে) এএঁহে + গিলা নে)-বহুবচনাত্মক পুংলিঙ্গের প্রত্যয় » এঁহেগিলা 
(নে) €ল এইগুলি)। 
(২২) এঁহেগিলিনে) ৯ এঁহে + গিলি নে)- বহুবচনাত্মকস্ত্রী লিঙ্গের প্রত্যয় » এঁহেগিলি 
(ন)_এইগুলি। 
(২৩) অহেগিলানে) € অঁহে- প্রে. পু'এক বচনের সর্বনাম পদ) + গিলা নে)। 
(২৪) অহেঁগিলি নে) : অহেঁগিলা নে)-এর স্ত্ীলিঙ্গের রূপ * এগুলি। 
বেহুবচনের পুংলিঙ্গের প্রত্যয়) » অহেঁগিলা নে) - এগুলি প্রভৃতি। 
২.খ) নিকট নির্দেশক সর্বনাম পদ: 

বহুল প্রচলিত নিকট নির্দেশক কুড়মালি সর্বনাম পদগুলি হল- এই, ই, এঁহে, 
এঁহি, হি, হিআঁ এঁহেগিলা নে), এঁহেগিলি নে), একর, এঁকরাক রে), এঁখর, এঁখ্রাক 
রে), হির্দে, এঁহেঠিন, এঁথি, এথা, ইধির, এঁহেটা, এঁহেটি প্রভৃতি যেগুলির ব্যুৎপত্তি 
হল নিন্নরূপ- 
€১) এহ « এ ব্যেক্তি-নির্দেশক সর্বনাম) + ই গুরুত্ব, বিস্ময় আরোপক প্রত্যয়) » 
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এই » এঁই হে" ধ্বনির নাসিক্যভবন) অর্থ- এই লোকটি। 

(২)ই-এএ্ঁই১ই১ই( এই লোকটি), নাসিক্য ধবনিহীনতা। 

(৩) এহে এ ই+ এ- প্রত্যয় ব্যেক্তি, বস্তু সম্পর্কিত গুরুত্বারোপক প্রত্যয়) ৯ এঁহে 

(এই ইনি-ই) সম্পর্কিত গুরুত্বারোপক প্রত্যয়) এহি এই-ই লোকটি, এই জিনিসটিই, 

এই স্থানেই)। | | 

(৪) এহি * এই *ই -প্রত্যয় ব্যেক্তি, বস্ত, স্থান আদি সম্পর্কিত গুরুত্বারোপক প্রত্যয়) 

* এরঁহি &* এই লোকটিই, এই জিনিসটিই, এই স্থানেই)। 

৫)হি€এঁহি হি হি (৯ এই যে, এই তো)। 

৬) হিআঁ € এঁ হি » হি + আ স্থান নির্দেশক প্রত্যয়) » হিআ ১ হিআঁ 

(নোসিক্টীভবন)। 

(৭) এঁহেগিলা নে) € এঁহে + গিলা নে)-বহুবচনের পুংলিঙ্গের প্রত্যয় ১ এঁহেঁগিলা 

নে)। অর্থ: এগুলি, এইসব। 

৮৮১) এঁহেগিলি নে) «€ এঁহে+ গিলি নে)-স্ত্রী লিঙ্গের বহুবচনের সাধারণ প্রত্যয় » 

এঁহেগিলি নে)। অর্থ: এগুলি, এইসব। 

(৯) এঁকর € এ € এই লোকটি) + কর সম্বন্ধার্থক বিভক্তি » এঁকর তের্থ- এর, 

এই লোকটির)। 

(১০) এঁক্রাক রে) -এঁকর +আ নদিষ্টার্থক প্রত্যয়) ৯ এঁক্‌্রা +ক (র)-সন্বন্ধার্থক 

বিভক্তি » এঁক্রাক রে) - (অর্থ- এঁদের)। 

(১১) এখর এ এঁকর ৯ এঁখর মেহাপ্রাণতা) অর্থ-এর। 

(১২) এঁখ্রাক রে) €এঁকর +আ নিিষ্টার্থক প্রত্যয়) » এনঁকরা+ ক (র) সন্বন্ধবোধক 

বিভক্তি ৯ এক্রাক (র) ১ এখরাক রে) মেহাপ্রাণতা), অর্থ- এঁদের। 

(১৩) হিদে € এঁহে € এই) + দিগেঁ (5 দিকে) ৯ হির্দে (_ এইদিকে)। 

(১৪) এরহেঠিন € এঁহে (এই) + ঠিন্‌ হ্থোন নির্দেশক বিশিষ্ট প্রত্যয় ৯ এহেঠিন। 

অর্থ- এখানে। 

(১৫) এঁথি এখানে) « এঁহে + ঠিন ৯ এঁহেঠিন ৯ এঁঠিন » এঁথিন ৯ এথি ৮ 

এখানে)। 

(১৬) এথা « এঁথিন ৯ এঁথ্‌ + আ নের্দিষ্টার্থক প্রত্যয় ৯ পথ নোসিক্টীভবন) - 

এখানে)। 

(১৭) ইধির € গ্রহ + ধার (দিক) » হিধার » ইধার ৯ ইধির (এইদিকে)। 

0১৯৮) এহেটা € গ্রহে +টা বেড় আকারের জিনিস নির্দেশক পুংলিঙ্গের প্রত্যয় ” 

এঁহেটা এইটা, এটা)। নিির্া 

(১৯) এ্রহেঁটি € এঁহে + টি (ছোট জিনিস নির্দেশক শে্ত্রী প্রত্যয় + এঁহেটি ৮ 
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এইটি, এটি)। 

২.গ) দূর নির্দেশক সর্বনাম পদ: 

_. বর্তমানে কুড়মালিতে বহুল প্রচলিত দূর নির্দেশক সর্বনাম পদগুলি হল- অ, 
অরা, অরানি, অখ্রা, অখ্রানি, অহি, অহ, অই, অহেঁ, অঁহরা, অহটা, অহটি, অঁহেটা, 
অহেঁটি, অইগিলা নে), অহগিলি নে), হ, হুআঁ, উহাঁ, উধির, উধাইর, উ, উনিখা, 
নির্দেশক উল্লিখিত সর্বনাম পদগুলির ব্যুৎপত্তি হল নিন্নরূপ:- 

(১) অঁ প্রেথম পুরুষ একবচনের ব্যক্তি নির্দেশক সর্বনাম পদ) অর্থ- এ লোকটি। 
€২) অঁরা € অ+রা (বেহুত্ববোধক প্রত্যয়) ৯ অঁরা €ওরা, তারা)। 

(৩) অরানি €অঁরা +নি-প্রত্যয় সেমৃহবোধক বিশিষ্ট প্রত্যয় » অঁরানি (ওরা সবাই; 
৪11 91107917)। 
€৪) অখ্রা প্রেথম পুরুষ সর্বনাম পদের বহুবচনাত্মক রূপ); অর্থ- ওরা, তারা। 
(৫) অখ্রানি প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদের সমুহবাচক বিশেষ প্রত্যয়); অর্থ- ওরা 
সবাই, ৪1] 0101)917)। 

(৬) অহি € অই + ই প্রত্যয় স্থান, ব্যক্তি প্রভৃতি সম্পর্কিত গুরুত্ববোধক প্রত্যয় » 
অহি। অর্থ- ও-ই লোকটি, এখানেই। 

(৭).অই €অ প্রেথম পুরুষ সর্বনাম পদের একবচনের ব্যক্তি নির্দেশক পদ) +ই 
প্রত্যয় » অই ও, সে)। 

৮৮) অই প্রেথম পুরুষ সর্বনাম পদের একবচনের ব্যক্তি নির্দেশক রূপ)। অর্থ- ও, 
সে, উনি। 

(৯) অহে প্রেথম পুরুষ সর্বনাম পদের একবচনের ব্যক্ত নির্দেশক গুরুত্বারোপিত 
পদ)। অর্থ- ওই,উ। 

(১০) অহরা € অহ প্রেথম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদ) + রা (বাহুবচনাত্মক 
প্রত্যয়) » অঁহরা বিলুপ্ত)। 

(১৯) অইটা « অহ + টা প্রত্যয় সোধারণ ভাববোধক পুংলিঙগের বস্ত নির্দেশক 
প্রত্যয়) » অঁহটা ওটা)। 

(১২) অহটি « অহ + টি আদর ভাববোধক স্ত্রী লিঙ্গের বস্ত নির্দেশক প্রত্যয়) » 
অঁহটি (ওটি)। 

(১৩) অহ্গিলা নে) অহ + গিলা নে) বেহুবচনাত্মক পুংলিঙ্গের প্রত্যয়) ৯» অঁইগিলা 
(ন)। অর্থ- ওগুলি। 

(১৪) অঁহগিলিনে) € অই + গিলি নে) বেহুবচনের স্ত্ীলিঙ্গের প্রত্যয় » অই গিলি 
(ন)-ওগুলি। 
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(১৫) হু) € অহ + উ বেস্ত, ব্যক্তি প্রভৃতি নির্দেশক প্রত্যয়) ৯ অহ ৯ হু ১ হু 
(নাসিক্যধবনি লোপ)। অর্থ- এ ত, এঁযে। 
(১৬) হুআঁ € হু+ আ ননিদিষ্টার্থক প্রত্যয়) » হআ ৯ ইআ স্বেতোনাসিক্টীভবন)। 
অর্থ-ওখানে। 
(১৭) উহা « হুআঁ » উহাঁ ওখানে)। 
(১৮) উধির « অই প্রেথম পুরুষ সর্বনাম পদের একবচনের “দিক নির্দেশক পদ"। 
অর্থ-ও, এ) + ধাইর (দিক) ৯ অই্ধাইর ৯ হধাইর ৯» উদাইর ৯ উধির রি দিকে)। 
(১৯) উধাইর € অই + ধাইর ৯ অহধাইর ৯ উধাইর। ভর্থ-এঁদিক)। 
(২০)উ (০ প্রথম পুরুব সর্বনাম পদের ব্যক্তি নির্দেশক একবচনের পদ) অর্থ- ও, 
সে, 19/51)9। 
(২১)উনিখা €উ + নিখা বেহুবচনাত্মক প্রত্যয় »উনিখা) অর্থ-ওরা, তারা, 1.76য। 
(২২)উনিখান €উনিখা + নি (সমূহবাচক বহুবচনের বিশিষ্ট প্রত্যয়) ৯ উনিখনি ৯» 
উনিখান। (ওরা সবাই; 81] 91107017)। 
(২৩) হ্উটা - হাঁউ-অহ্‌ক্‌ (প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদের একবচনের ব্যক্তি নির্দেশিক 
মূল ধবনিরূপ)। ৯ হাঁউ-অঁঅ » হাঁউ » হউ নোসিক্যধ্বনিহীনতা) ৯ হউ +টা (বেড় 
আকারের কোন বস্ত নির্দেশক প্রত্যয়; পুংলিঙ্গ) ৯ হউটা (5 এটা)। 
(২৪) হাউটা « হাউ্+টাস হাউটা (5 এটা)। 
০০০০০০০০০০১ 
(এি)। 
(২৬) হুউঠিন € হউ + ঠিন (জায়গা নির্দেশক প্রত্যয়) ৯ হউঠিন (০ এ জায়গা)। 
(২৭) অহেটা € অহেঁ + টা ৯ বেড় আকারের বস্তু নির্দেশক প্রত্যয়)” অহেটা 
(এটি, পুংলিঙ্গ)। : | 
(২৮) অহেঁটি € অহে + টি ৯» (ছোট আকারের বস্তু নির্দেশক প্রত্যয়) » অহেটি 
(এটি; স্্রীলিঙ্গ)। | 
(২৯) অইবাটে € অই + বাট দিক নির্দেশক) + এ সেম্পর্কিত প্রত্যয়) অইবাটে 
(ধদিকে)। | | 
(৩০) অহেবার্টে € অহ্বোর্টে (এদিকে)। 
২-ঘ) সম্বন্ধ নির্দেশক সর্বনাম পদ: 

কুড়মালি ভাষায় বহুল প্রচলিত সম্বন্ধ নির্দেশক সর্বনাম পদগুলির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হল- জেঁ, জেঁই, জাঁকর, জীক্রাক রে), জীঁখর, জাঁখ্রাক রে), জন্টা, 
জন্টি,জে, জে-জেঁ, জেই-জেই, তেঁ, তেঁ-তে, তেই-তেই, জন্গিলা নে), জঈনগিলি 
নে), মর, হাঁমর, হাঁম্রাক রে), হাঁম্রানিক রে), অঁকর, অক্রাক রে), অক্রানিক 
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রে), অর, অখ্রাক রে), অখ্রানিক রে), তর, তহ্রাকরে), তহ্রানিক রে) প্রভৃতি 
ব্যুৎপন্তি হল-_ 

(১) জেঁ € জন্‌ বেস্তব্যক্তি আদি সম্বদ্ধিত সর্বনাম পদ) ৯ জঁ + এ (নির্দিষ্টার্থক 
প্রত্যয়) ৮ জে €- যে, যাহা)। 

(২) জেই€জেঁ+ই ব্যেক্তি নির্দেশক গুরুত্বারোপক প্রত্যয়)» জেই নোসিক্টীভবন)। 
অর্থ- যে কেউ। 

(৩) জাঁকর € জন যে, যিনি;৬)01 59৮০7) + কর (সম্বন্ধবোধক বিভক্তি) ১ 
জন্কর ৯ জকর ৯ জাঁকর যোহার)। . : 

€) জাঁকরাক রে) € জাঁকর + আ হৌজি-নি্ি্ারথক প্রত্যয় + ক রে) ব্যক্তি 
নির্দেশক সম্বন্ধ বোধক বিভক্তি » জাঁকরাক (র), অর্থ- যাদের। 

(৫) জীঁখর € জীঁকর ৯ জাঁখর কে" ধ্বনির মহাপ্রাণতার ফলে “ক + র _ খ)অর্থ- 
যার। 

(৬) জীখ্রাক রে) € জাঁকর + আ ব্যক্তি নির্দিষ্টার্থক প্রত্যয়) +ক রে) ৯ জাঁকৃরাক 
রে)» জাখ্রাক রে)। অর্থ- যাদের। 

(৭) _জন্টা € জন্‌ + টা বেড় আকারের জিনিস নির্দেশক পুংলিঙ্গের প্রত্যয়) » 
জন্টা €- যেটা)। 

৮৮) জুটি € জন্‌ + টি (ছোট আকারের জিনিস নির্দেশক স্ত্রীলিঙ্গের প্রত্যয়) » 
জন্টি (যেটি)। | 

(৯) জে জন্‌ + এ প্রত্যয় ৯ জন্এ » জেঁ (যে, যাহা)। 

(১০) জেঁ-জে (জে-সন্বন্ধার্থক সর্বনাম পদটি দ্বিত্ব প্রয়োগ)। অর্থ- যে-যে। 

€১১) জেহ € জেঁ+ ইপ্রত্যয় ব্যক্তি নির্দেশক শুরুত্বারোপক প্রত্যয়) » জেই » 
জেঁই €- যে)। 

(১১) জেহ- জে €জেই” সর্বনাম পদটির দ্িত্বপ্রয়োগ)। অর্থ- যে-যে। 

(১২) তে «€ত মেধ্যম পুরুষ সর্বনাম পদের একবচনের ব্যক্তি নির্দেশক পদ) + 
এ-প্রত্যয় ৯ তএ+ তেঁ। শাব্দিক অর্থ- “তুমি'। এই “ততেঁ" পদটি বর্তমানে অপ্রচলিত। 
(১৩) তে-তে € তে” মধ্যম পুরুষ সর্বনাম পদের একবচনের দ্বত্বপ্রয়োগ। শাব্দিক 
অর্থ- তুমি-তুমি। 

(১৪) তেঁই € তেঁ+ই-প্রত্যয় ব্যেক্তি-নির্দেশক গুরুত্বারোপক প্রত্যয়) » তেই নে" 
প্রত্যয়টির নাসিক্যভবন)। শাব্দিক অর্থ- 'তুমি”। 

(১৫) তেঁই-তেঁই € তেই” -এর দ্বিত্ব প্রয়োগ (শাব্দিক অর্থ:- তুমি-তুমি)। 
বিঃদ্রঃ- উপরোক্ত সম্বন্ধ নির্দেশক “তে” সর্বনাম পদটি মূলতঃ হল কুড়মালি মধ্যম 
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পুরুষবাচক সর্বনাম পদের একবচনের পদ এবং এই “তে” এর অর্থ হল- 'তুমি”।কিন্তু 
এইই “তুমি'-অর্থ-ব্যঞ্জক “তে” সর্বনাম নাম পদটির মুল অর্থটি পরিবর্তিত হয়ে আজ . 


_ থেকে প্রায় হাজার খানেক বছর আগেই “তুমি*র পরিবর্তে “সে” (79/917) হয়ে 


গেছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমান পাওয়া যায় কুড়মালি ভাষার আদি নিদর্শন “চযীতি পদাবলী” 
প্রস্থ থেকে চযগীতি পদাবলীতে পাওয়া যায়- 

'ভেঁ-ভেঁ আইলা তেঁ-তেঁ গেলা । 
_ অর্থ হল- “যে-যে এল সে-সে গেল,। এইদিক দিয়ে বলতে পারা যায় যে, যেকোন 
ভাষায় প্রচলিত শব্দাবলীর মধ্যে কিছু কিছু শব্দের অর্থের পরিবর্তন কালানুসারে 
নানান কারণে ঘটে থাকে এবং এটি হল যেকোন জীবন্ত ভাষার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য । 
আর এই দিক দিয়ে যতদূর জানতে পারা গেছে তার অনুসারে জোর করে বলতে 
পারি যে, অন্ততঃ চযপিদগুলির রচনার সমসাময়িককালেই কুড়মালী ভাষাতে প্রচলিত 
মধ্যম পুরুষের একবচনের সর্বনাম পদ-“তেঁ” এর মূল অর্থ “তুমি” (০০) পরিবর্তিত 
হয়ে প্রথম পুরুষের একবচনের সর্বনাম পদ-_ “অঁ এঁ”€5 সে; 179/91))-এর স্থান 
গ্রহণ করেছিল বলেই চযপিদের মধ্যে 'সে-সে অর্থে “তেঁ-তেঁ*সর্বনামপদটির উল্লেখ 
দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য প্রসঙ্গতঃ একথাও সবিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এইভাবে 
যদিও জানতে পারা যায় যে আজ থেকে প্রায় হাজার খানেক বছর আগেও “সে 
অর্থে-“তে" সর্বনাম পদটির প্রচলন থাকলেও বতমানে এই শব্দটি বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে। 
কিন্তু সে যাইহোক এরপর পূর্বকথাঃ- 
(১৬) জন্গিলা নে) €জন্‌+ গিলা নে)-বহুবচনের (পুংলিঙ্গ) প্রত্যয় ৯ জন্গিলানে) 
ন্যেগুলি)। 
(১৭) মর € ম উেত্তম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদ) + র - সম্বন্ধ নির্দেশক 
বিভক্তি) » মর (৯ আমার)। 
(১৮) হাঁমর « হাঁম উত্তম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদ) + র- সম্বন্ধ নির্দেশক 
বিভক্তি) » হাঁমর (৮ আমার)। ও 
(১৯) হাঁম্রাক রে) € হাম + রা বেহুবচনাত্মক প্রত্যয়) » হাঁমরা » হাঁম্রা (5 
আমরা) + কর সেশ্বন্ধ নির্দেশক বিভক্তি) ৯ হাঁম্রাক রে) (৯ আমাদের)। 
(২০) হাঁম্রানিকরে) « হাঁম্রা + নি (সমষ্টিবাচক বহুবচনের প্রত্যয়) + কর সেম্বন্ধ 
নির্দেশক বিভক্তি) » হাঁম্রানিক (র), অর্থ-আমাদের সকলের। 
(২১) অঁকর € অঁ প্রথম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদ) + কর (সম্বন্ধ নির্দেশক 
বিভক্তি) » অঁকর € ওর, তার)। 
(২২) অক্রাকরে) € অক্রা প্রথম পুরুষ বছুবচনের সর্বনাম পদ); অর্থ- 
“ওরা'৫0)5) +কর (সম্বন্ধ নির্দেশক বিভক্তি ৯ অক্রাক রে), অর্থ-ওদের, তাদের । 
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(২৩) অক্রানিকরে) €অক্রা +নি (সেমষ্টিবাচক বহুবচনের প্রত্যয়) + কর সম্বন্ধ 
নির্দেশক বিভক্তি) » অঁক্রানিক (র), অর্থ- ওদের সবার, তাদের সবার। 
(২৪) অখর «€ “অঁকর' - সর্বনাম পদটির মহাপ্রাণিত রূপ। অর্থ- ওর, তার। 
(২৫) অখ্রাক€রে) € অঁক্রাক(র) সর্বনাম পদটির মহাপ্রাণিত রূপ; অর্থ- ওদের, 
তাদের। 
(২৬) অখ্রানিক রে) € অক্রানিক রে)-সর্বনাম পদটির মহাপ্রাণিত.রূপ; অর্থ" 
ওদের সবার, তাদের সবার। 
(২৭)তর €ত মেধ্যম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদ) + র-সম্বন্ধ-নির্দেশক বিভক্তি 
» তর। অর্থ- তোর। 
(২৮) তহ্‌্র € তই প্রেথম পুরুষ একবচনের সর্বনাম পদ) + র সম্বন্ধ নির্দেশিক 
বিভক্তি » তহর (৮ তোর)। 
(২৯) তহ্রাকরে) -তহরা প্রেথম পুরুষ বহুবচনের সর্বনাম পদ, অর্থ- “তোমরা? 
+ কর-সমন্বন্ধ নির্দেশক বিভক্তি » তহ্রাক রে) ৯ তহ্রাক রে); অর্থ- তোদের। 
(৩০) তহ্রানিকরে) € তহ্রা + নি (সমষ্টিবাচক বহুবচনের প্রত্যয়) + কর 
(সেন্বন্ধ-নির্দেশক বিভক্তি) » তহ্রানিক রে), অর্থ- তোদের সবার। 
বলতে পারা যায় যে, আরও অনেক কুড়মালি নির্দেশক সর্বনাম পদের প্রচলন 
এতদৃথদলে যেখানে সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। তবে পরিতাপের বিষয় সবকিছুর 
আলোচনা করা বর্তমানে সম্ভব হল না। 
€৩) অনির্দিষ্ট কুড়মালি সর্বনাম পদ: 

কুড়মালি ভাষাতে বহুল প্রচলিত অনিদিষ্ট সর্বনাম পদণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
কয়েকটি হল-_ 

কেহ 0 কেহ), কেই- কেহ ৫৯ কেনু- কেহ), কেউ €- কেহ), কেউ-কেউ 
(কেহ কেহ), হেন-থেঁন এএটা-ওটা) প্রভৃতি। বিশদ আলোচনা এরপর আর নয়। 
(৪) পরিমাণবাচক সর্বনাম পদ: | 
ক. কঠিনবস্ত সম্পর্কিত: 
যথাঃ- কথুক জেল্প পরিমাণ), কথুক-কথুক (অল্প-অল্প পরিমাণ)। 
খ. তরল পদার্থ সম্পর্কিত: 
যথাঃ- রিচিক্‌ খুবেই সামান্য), রিচিক্-রিচিক্‌ পেরিচিক'-এর দ্বিত্ব প্রয়োগ), টুএক 
তেত্যক্স), টুএক-ট্ুএক (টুএক”-এর দ্বিত্ব প্রয়োগ), টুকু জেল্প), টুইক্চা (অত্যল্স), 
এত্না/এত্লা (এতটা), অতৃনা /অত্লা (অতটা), কত্না/কত্লা টা? প্রভৃতি। 
€) প্রশ্মীত্ক সর্বনাম পদ: 
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যথাঃ- কন্‌ €কে?), কনে (কে?) কন্-কন্‌ কে-কে?), কনে-কনে (কে-কে?), 
কাহে কেন?), কাক্রা্কে ফোদেরকে?), কাখ্রাকে (কাক্রাকে" সর্বনাম পদের 
মহাপ্রাণিত প্রয়োগ, অর্থ- 'কাদেরকে'), কঁন্টা (কোনটা? পুং), কন্টি (কোনটি? 
ত্র) কনগিলা নে) (কোনগুলি-পুং), কনগিলিনে) (কোনগুলি, স্ত্রী), কাঁহাঁ (কোথায়?) 
কাঁহা-কাঁহী (কোথায়-কোথায় ?), কর্দে (কোনদিকে ?), কর্দে-কর্দে (কোন কোন 
দিকে?), কন্ঠিন (কোথায়), কাহে (কেন?), কাকর (কার ?), কাক্রা/কাখ্রা 
কোরা?), কাক্রাকরে)/কাখ্রাকরে) কোদের?), কাকে কোকে), কাকে- কাঁকে 
(কৌকে-কাকে) প্রভৃতি। 
(৬) সীমানাবাচক কুড়মালি সর্বনাম পদ: 
যথাঃ- কাহাঁতক্‌ কেতদুর পর্যন্ত), হিআঁতক্‌ (এতদূর পর্যন্ত), ইআঁতক্‌ এখান পর্যন্ত), 
কন্ঠিনতক্‌ কেতদূর পর্যন্ত), কন্ঠিনলে (কোনস্থান থেকে), এঁহেঠিনলে এই স্থান 
থেকে), কাঁহাঁলে (কোন্‌ স্থান. থেকে), অহেঠিনলে রে স্থান থেকে), জনঠিনলে 
(যেখান থেকে) প্রভৃতি। 
০) সমষ্টিবাচক সর্বনাম পদ: 

সমূহবাচক সর্বনাম পদ রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে মূলতঃ একটি, যথা- সভ্‌ 
(সকল/সব), সভে সেবাই), সভেঁকাই সবাই) পদটি। 
(৮) আত্মবাচক সর্বনাম পদ: 

আত্মবাচক সর্বনাম পদও মূলতঃ হল একটি, যথা- আপন্‌ নিজ), আপনেই 
(নিজ থেকেই), আপ্না-আপৃনিই (নিজে-নিজেই), আপন্-আপন্(নিজ-নিজ) 
প্রভৃতি। 
মন্তব্য:- 

পরিশেষে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হল- বর্তমানে কুড়মালি ভাষাতে প্রচলিত 
পুরুষবাচক উত্তম পুরুষের একবচনের ব্যক্তি-নির্দেশক সর্বনাম পদ "মী আমি), 
মধ্যম পুরুষের একবচনের ব্যক্তি-নির্দশিক সর্বনাম পদ- “ত” তুমি), এবং প্রথম 
পুরুষের একবচনের সর্বনাম পদ- “আঁ” (সে) -এই তিনটিই মূলতঃ হল নাসিক্যধবনি 
(38581-90970)। আর তাই এই তিনটির উচ্চারণও নাকিসুরে হাল্কাভাবেই করা 
যায়। বলাবাহুল্য আমরা যখন দু-চার জন একসঙ্গে গল্প-গুজব করি তখন “ম” “তি” 
“অঁ" এই সর্বনাম পদ তিনটির উচ্চারণও নাকিসুরেই মিহিভাবে করে থাকি। কিন্তু 
যখনই আমরা দুরস্থিত কাউকে চীৎকার করে সজোরে ডাকা-হাঁকা করি তখন আর 
গল্প-গুজব করার মত নাকিসুরে ডাকলে কাজ চলে না। আর এইভাবে বাস্তব ও 
ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে আমার যুক্তি-নির্ভর অনুমান হল- দল বাঁধার তাগিদে 
আমাদের পূর্বপুরুষ আদি-মানবেরাও “ম” (আমি), “ত" তুমি) এবং 'অ"(সে) অল্প্রাণ 
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পুরুষবাচক সর্বনাম পদগুলির ব্যবহার হাল্কাভাবে নাকিসুরে না করে চীৎকার করে 
সজোরে যখন ডাকা-হাঁকা করেছিল তখন নিশ্চয়ই “ম” (আমি) এর উচ্চারণটি হয়ে 
পড়েছিল মহাপ্রাণিত €হ* ধ্বনিযুক্ত)- 'হাঁম্‌-মহ্‌' আমি)। অনুরপভাবে অল্পপ্রাণ 
ধবনি “উ” ৫০ তুমি)- এর উচ্চারণটি হয়ে পড়েছিল মহাপ্রাণিত “হতু-তহ” ৫. তুমি)। 
আবার এইভাবেই অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'অ” (5 সে) -এর উচ্চবারণও হয়ে পড়েছিল 
মহাপ্রাণিত- 'হাঁউ'অহ্ক্‌ 07সে)। আর এইভাবেই কুড়মালি ভাষার পুরুববাচক 
সর্বনাম পদগুলির উত্তব ঘটেছে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বীস। প্রসঙ্গতঃ সংক্ষেপে আরও 
বলতে পারি যে কুড়মালি পুরুষবাচক সর্বনাম পদগুলির উদ্তবের সূত্র ধরেই কুড়মালি 
ভাষাছাঁদ বা স্বরূপ স্বতোত্তূত ও সহজাত নাসিক্যধবনি যুক্ত হওয়ার কারণেই কুড়মালি 
ভাষাটিও স্বাভাবিক কারণেই হয়ে উঠেছে “নাসিক্যধ্বনিপ্রবণ ভাষা”। সত্যি কথা 
বলতে কি নাসিক্যধ্বনিহীন কুড়মালি ভাষার কথা চিন্তাই করা যায় না। 

আমি যেটুকু জানতে পেরেছি তারই অকপট খোলাখুলি অভিব্যক্তি তুলে ধরলাম। 
তবে এই ক্ষেত্রে খোলা মনে স্বীকার করি যে, আলোচনার বিষয় এবং আলোচনার 
পদ্ধতি দুটিই হল একেবারে নতুন ধরণের অদ্যাবধি অনালোচিত একটি দিক। আর 
তাই আমি একথাও স্বীকার করছি যে, যেহেতু, অজানাকে জানার জন্য অজানা পথে 
আমাকে চলতে হয়েছে তাই ভুল-ভ্রান্তি হওয়াই স্বাভাবিক । ফলে পন্ডিত মহলে 
তর্ক-বিতর্কের ঝড় উঠাই ম্বাভাবিক। উঠৃক, তবে এই তর্ক-বিতর্কের ঝড়টা 
সুধীজনোচিত ও ভ্রান্তিবিমোচনকারী হওয়াই হবে আমার একান্ত কাম্য ও বাঞ্ছনীয়। 
কারণ, তার ফলে আমার অজ্ঞাত-অজানিত তথ্যাদি যেমন জানা হয়ে যাবে তেমনি 
পরবর্তীকালে বিষয়টির আলোচনাতে সংযোজন-বিয়োজনও অনায়াসেই করে নিতে 
পারব । এই মহৎ আকাখ্থার সঙ্গে আমার কথা শেষ করলাম। ভালোমন্দের বিচারের 
ভার সুধীজনের হাতেই ছেড়ে দিলাম। 


শার্ট 
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ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ, ওডিষা, ঝাড়খন্ড, ছৃত্তিশগড়, আসাম ও রাজস্থান হয়ে ত্রিপুরা 
পর্য্যন্ত সব মিলিয়ে প্রায় দেড় কোটি মানুষ কুড়মালি ভাষায় কথা বলেন। ভারতের 
বাইরে বাংলাদেশেও কুড়মালি ভাবার প্রচলন রয়েছে। ভারতে দেড় কোটি কুড়মালি 
ভাষাভাষি মানুষের হিসাব সরকারি জনগণনার রিপোর্টে পাওয়া যাবে না। তার বড় 
কারণ, এই দেড় কোটির মধ্যে অনেকেই উচ্চ শিক্ষিত, মধ্য শিক্ষিত নিন্ন শিক্ষিত, 
নবস্বাক্ষর এবং নিরক্ষরও আছেন । কিন্তু তথাপি তাঁদের অজ্ঞতার কারণে জনগণনার 
সময় তাঁরা তাঁদের ভাষা কুড়মালি না লিখিয়ে থাকেন। সেকারণে সরকারি 
পরিসংখ্যানে কুড়মালি ভাবাভাবি মানুষের সংখ্যা অনেকটাই কম। যেমন- সারনা 
ধর্মের মানুষ রিপোর্টে পাওয়া যায় না। অথচ, ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ সারনা ধর্ম 
নিষ্ঠার সাথে পালন করছেন, যুগ যুগ ধরে। বাস্তবে দেখা যায় কুড়মি অধ্যুষিত এলাকায় 
সমভ্ভ রকম জাতির মানুষের ভাব প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম কুড়মালি ভাষা। 
পশ্চিমবঙ্গের বাকুড়া,পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার ২০১১ সালের 
জনগণনা অনুযায়ী কুড়মালি ভাষার মানুষের সংখ্যা ৪১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮৭ জন। 
শতাংশের হিসাবে মোট জনসংখ্যার ৪৬ শতাংশ। সীওতালদের জনসংখ্যা ২০ লক্ষ 
৩৫ হাজার। মেট জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ। সাঁওতালি ভাষাভাষি মানুষও কুড়মালি 
ভাষায় কথা বলেন। বাকিদের মাতৃভাষা অন্য হলেও কুড়মালি ভাষাতেই কথা বলেন। 
দেখা যায় জঙ্গলমহলের বাউরি, বাগদি, হাড়ি, ডোম, নাপিত, ধোপা, লোধা, শবর, 
মুন্ডা, ময়রা, মুদি, তাঁতি,কামার, কড়া, দেশোয়ালি, ভুইঞা, ভূমিজ, মুচি, মেথর, 
ঘাসি, কেওট, বাগাল, গোয়ালা, মাহাত, রাজোয়াড়, সাঁওতাল, মাহালি, বেনে, ছুতার, 
রাহ্মাণ, মুসলমান ইত্যাদি জাতিগুলির ১০০ শতাংশ মানুষ কুড়মালি ভাষায় কথা 
বলেন। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, 
পুরুলিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম 
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জেলা সহ এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ কুড়মালি ভাষায় কথা বলে থাকেন। 
এত বেশি সংখ্যক মানুষের ভাষা কুড়মালি হলেও তা শ্রুতি সাহিত্যরূপেই 
রয়ে গেছে। হাজার হাজার বছর ধরে উপেক্ষিত হয়ে ব্রাত্যই থেকে গেছে কুড়মালি 
ভাষা অথচ, এই ভাষার অফুরস্ত ভান্ডার তার ব্যবহারিক শব্দ, প্রবাদ-প্রবচন, ঝুমইর 
গীত, ছড়া, মাহারাই গীত, অহিরা গীত, টুসু গীত, বিহা গীত, ফড়ই, কহনি, ইত্যাদি 
ইত্যাদি। সেই অর্থে কুড়মালি ভাষার আলোচনা বা চর্চা, গবেষণা বিশদে তো নয়ই 
নজরে পড়ার মতো হয়নি। আঙ্গুল গোনা কয়েক জন কুড়মি পন্ডিত সাহিত্য চর্চ ও 
আলোচনা করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে সৃষ্টিধর মাহাত, আনন্দ খুঁটদার, কেশব মাহাত, 
লক্ষীকান্ত মাহাত, বিভূতি মাহাত, বুচন মাহাত, ডঃ পশুপতি প্রসাদ মাহাত প্রমুখ 
উল্লেখযোগ্য । বর্তমানে কিরীটি মাহাত, অনন্ত মাহাত, শ্রীপদ মাহাত, চারিয়ান মাহাত, 
সৃষ্টিধর মাহাত, সাধন মাহাত, ক্ষুদিরাম মাহাত, উপেন মাহাত, জয়দেব মাহাত, সুনীল 
মাহাত, কৃষ্ণপদ মাহাত, অনাদিনাথ মাহাত, শক্তিপদ মাহাত, শত্তুনাথ মাহাত, 
জ্যোতিলাল মাহাত পুরুলিয়া) এবং ডঃ বিনাপানী মাহাত (জামশেদপুর), ক্ষিতীশ 
মাহাত (দিনাজপুর) ও সল্ীব মাহাত, সমীর মাহাত, জয়ন্ত মাহাত, মঙ্গল মাহাত 
ঝোড়গ্রাম) প্রমুখ ব্যক্তিগণ কুড়মালি ভাষার ও সংস্কৃতি সাহিত্য চচা করে চলেছেন। 
| কুড়মালি লিপি হেরফ) তৈরী করেছেন লক্ষীকান্ত মাহাত ধোনবাদ), স্বপন 
মাহাত পুরুলিয়া) এবং জয়ন্ত মাহাত (ঝাড়গ্রাম)। বিদগ্ধ পর্ভিতদের মধ্যে বিচার 
বিশ্লেবণ চলছে। যেটি অধিক মাত্রায় সহজ সরল ও বিজ্ঞানসম্মত মনে হবে সে লিপিই 
গৃহীত হবে। বর্তমানে বাংলা লিপি, ভাষা কুড়মালি, এভাবেই লিখিত গ্রন্থ প্রকাশের 
কাজ চলছে। কুড়মালি ভাবা ও সংস্কৃতি বিষয়ে পল্ডিতগণ গবেষণামূলক চচয়ি নিঝিষ্ট। 
সভ্ভীব মাহাত এর বিজ্ঞানসম্মত দিকের অনুসন্ধান করে চলেছেন। শস্তুনাথ মাহাত 
“ভাঁডিঅর” নামে কুড়মালি ব্যাকরণ রচনা করে প্রকাশ করেছেন। কিরীটি মাহাত 
তাঁর “ঝুমুর ও চযপিদ” এবং “সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ও কুড়মালি” নামে দুইটি গ্রন্থ 
প্রকাশ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রমান করেছেন যে, চযপিদ হলো 
কুড়মালি ভাষার পূর্ববর্তী রূপ অথাৎ কুড়মালি ভাষা চযাপিদের জননী । কুড়মালি 
থেকে চযপিদের জন্ম। তাঁর “আদি চযপিদ” গ্রন্থটি বর্তমান ২০২১ সালে প্রকাশিত 
হয়েছে। তাতে কুড়মালি ভাষার প্রাটীনত্ব বিশদে জানা যাবে। এই ভাষা ও সংস্কৃতি 
বিবয়ক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে “মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি” নামে একটি প্রকাশন 
সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। 
বর্তমানে সিধু-কানহু-বিরসা বিশ্ব বিদ্যালয় (পুরুলিয়া)-তে কুড়মালি ভাষায় 
পঠন পাঠন শুরু হওয়ায় এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে স্বীকৃতি পাওয়ায় এই ভাষার চর্চা 
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অনেকগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিপূর্বে পঠন-পাঠন ব্যবস্থা না থাকায় শ্রুতির আকারে 
বেঁচেছিল এই ভাষা তার নিজ গরিমায়। মুদ্রিত গ্রন্থ ছাড়াই হাজার হাজার বছর বেঁচে 
থাকার কারণ অনুসন্ধান করছেন কুড়মালি ভাষা বিজ্ঞানীগণ। বর্তমানে মুদ্রিত গ্রন্থে 
এই ভাষার বিকাশ সাধন ঘটছে নিঃসন্দেহে। শিক্ষিত মহলও মনোনিবেশ করছেন 
কুড়মালি ভাষায় সাহিত্য চচরি মধ্য দিয়ে এর বহুমুখী দিক উন্মোচনের জন্য। 

আমি কোন রকম ভাষাবিদ, ভাষা বিশারদ বা ভাষা গবেষক কোনটাই নই। 
তার অর্থ এই নয় যে, আমি আমার মাতৃভাষা সম্পর্কে ভাবতে পারব না বা গবেবণা 
করতে পারব না।আমি জানি, এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে লোকটা এম.এ. পাশ করেছিল 
তার সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করেছিলেন যিনি, সেই মহান ব্যক্তি এম.এ. পাশ ছিলেন 
না। অতএব নমিনেটেডে রিসাচরি না হয়েও গবেষণা করা যায়, যেতেই পারে। 
অন্তত খনি থেকে মণি তুলে আনার ন্যায় গবেষণার রশদ জোগান দেওয়ার মত 
করে। 

আমরা শুনি। শুনতে পাই। শুনেওছি। আমাদের মা-বোনেরা প্রায়শই একটা 
কথা বলে থাকে যে, রান্না করতে হাঁড়ির সব ভাত ছুঁয়ে দেখার দরকার হয় না। একটা 
ভাত টিপে দেখলেই হাঁড়ির সম্পূর্ণ ভাতের অবস্থার খবর বলে দিতে পারি। কুড়মি 
তথা খেরওয়াড় মহিলারা কবে কোন সময় থেকে তাঁদের এই অভিজ্ঞতার কথা বলে 
আসছে তা জানা যায় না। যতদুর জানা যায়, তার অনেক পরে লিখিত আকারে 
অনুরূপ একটা কথা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদের অন্তর্গত মাধব নিদান 
(মোধব নিদানম্) গ্রন্থে বলা হয়েছে__ 

সামন্যে তু বিশেবার্তু ভভাত্য্ধং সমীরনাৎ। 
পীত়ারয়োর্দীহং কপাদনারদচির্ভবেৎ|। 

অর্থ: শরীরের সামান্য লক্ষন (রোগের পূর্বরূপ) দেখে রোগের কারণ সম্পর্কে 
বিশেষভাবে অবহিত হওয়া যায় এবং তা সুনিশ্চিত বলে দেওয়া যায়। যেমন, “জুতা 
বাজুস্তন” অর্থে হাই। ঘন ঘন হাই তুললে সমীরণ অথবি বায়ু প্রকুপিত হয়েছে বুঝতে 
হবে। “গীত্বাননয়োর্দাহং” অথথ চোখে প্রদাহ সৃষ্টি হলে গীত্ব ঘটিত রোগ এবং 
“কফাদন্নারুচির্ভবেৎ” অর্থে আহারে অরুচি হলে কফের বিকার জনিত রোগ বুঝতে 
হবে।আযূর্বেদ মতে কফ, পীত্ব, বায়ুর সাম্যতাই শারীরিক সুস্থতা ও বৈষম্যই অসুস্থতার 
হেতু। 

পৃথিবীর যেকোন ভাষা সম্পর্কে বিশেষ ধারণা পেতে হলে সেই ভাষার 
নি্নতম (কমপক্ষে) একটি শব্দ, একটি বাক্য, একটি বস্তুর নাম ও অন্তত একটি মাত্র 
প্রবাদ-প্রবচন সম্পর্কে সম্যক জানতে পারলেই সেই ভাষার গভীরতা ও অর্থবহ দিক 
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সম্বন্ধে বিশদে ধারণা পাওয়া যাবে ।আলোচ্য কুড়মালি ভাষার এরকম একটি শব্দ-কাটা। 

ইংরাজী ভাষায় কিছু শব্দ ডে(০7এ) আছে যে শব্দগুলির পূর্বে অন্য একটি 
ছোট শব্দ বসলে শব্দটির অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যায়। যেমন- 
০০০1৪]- সমাজ, সামাজিক, সামাজিকতা । 
£70 9০9০181 - সমাজ বিরোধী, অসামাজিক। 
[:01016- ভোজ্য, খাদ্য। 
1০1. বা [1)901919 - অভোজ্য, অখাদ্য, ০1 ?ি€ 00106 98010. 
00199 - সম্পূর্ণ, সমাপ্ত, অখন্ড। 
[1000201191৩ - অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত, ০ 910191)90 01 1১960% 
1ব59599ঞ - আবশ্যক, প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য্য। 
[07-79995521%- অনাবশ্যক, নিশ্প্রয়োজন, পরিহার্্য। 
0০৮০1701721) - সরকার । 
[ব০70-9০৬6101)91- বেসরকারি। 

কুড়মালি ভাষায় অনেক শব্দ আছে যে শব্দগুলির পূর্বে একটি বসলে তার 
অর্থ অন্য রকম হয়ে যায়। যেমন- 

কাটআ (কাটা) 

অরিক কাটআ: ভিত খনন করা। 
আইড় কাটআ: জমি বা বাঁধ পুকুরের পাড় খনন করে কেটে দেওয়া । 
আগ কাটআ: কোন আদেশ, নির্দেশ বা পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই 
তানাকচ করা,শষ্যে বেতন (বেরহুন) দেওয়ার পূর্বে শষ্যের অগ্র অংশ রেখে নেওয়া, 
শীর্ব বা শীর্ষ অংশ কাটা, অগ্রভাগ কেটে ফেলা, নির্দেশ বা আদেশ পালন না করা, 
আদেশ অমান্য করা। 
আড়এ কাটআ (আড়ে কাটা): প্রস্থে ছেদন করা, আড়ালে কাটা। 
আঁক কাটআ : রেখা টানা, রেখাপাত করা, আঁকিবুকি করা, দাগ দেওয়া, চিহ্ন দেওয়া। 
আঁতর কাটআ (আঁতর কাটা): লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ণের একক সৃষ্টি করা। 
উঁদউর কাটআ (দুর কাটা): আদেশ অমান্য করা, কথার দ্বারা (যুক্তি দ্বারা) কথাকে 
বাতিল করা, বাক্য দ্বারা বক্তাকে অপ্রতিভ করা, বক্তার বক্তব্যকে খন্ডন করা। 
করআত কাটআ কেরাত কাটা): করাত দ্বারা কাটা, করাতে কাটা। 
কান কাটআ: দক্ষতায় পরাস্ত করা, অপ্রতিভ করা। 
কাল কাটআ: দিনাতিপাত করা, সংসার করা, সময় অতিবাহিত করা। 
কাঁটআ কাটআ কোঁটা কাটা): বঁড়শি নিমনি করা, কাঁটা দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হওয়া, 
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বেড়া দেওয়ার জন্য কাঁটাযুক্ত ডাল কাটা। 

'কু-কাটআ: অশুভ নাশ করা, অশুভকে বিতাড়িত করা, অশুভ শক্তির বিনাশ সাধন 
করা। | 

ঝুঁআ কাটআ কেয়া কাটা): কৃপ খনন করা, কুয়া খুঁড়া। 

খাদি কাটআ: মুষ্টি প্রমান মোটা গাছ বা ডালকে দেড়-দুই হাত লম্বা মাপে টুকরা 
অথাৎ খন্ড খন্ড করে কেটে জ্বালানির জন্য প্রস্তুত করা। 

খাপ কাটআ: অস্ত্র দ্বারা কেটে ঘাট তৈরি করা, সমান্তরালভাবে সমন্বয় না হলে 
একটার পর আরএকটার উচু নিচু দৃষ্টি গোচর হওয়া, চুলের ভাঁজ সৃষ্টি করা বা 
হওয়া, অসামঞ্জস্য, অসমান থাকা, খাঁজ কাটা। 

খাসি কাটআ: খাসি ছাগল কাটা, ছাগল খাসির মাংস কাটা। 

খাঁজরি কাটআ: অস্ত্র দ্বারা খাপ কাটার ন্যায় ছোট ছোট ঘাট তৈরী করা, খাঁজ কাটা, 
খাপ এর ছোট রূপ করা। 

গলা কাটআ গেলা কাটা): গলদেশ কর্তন করা, কন্ঠদেশ ছেদন করা। 

গার কাটআ: আঁচড় দ্বারা অল্প গর্ত হয়ে দাগ হওয়া, জলের মৃদু আোতে মাটি ক্ষয় 
হয়ে যে সামান্য গর্তের লম্বা রেখার মত দেখা যায় তাহা, কোন সচল বস্তুর ঘর্ষণে 
দ্বিতীয় বস্তুতে সরু রেখার মত গর্ত সৃষ্টি আঙ্গুলের রেখার ন্যায় রেখা উৎপন্ন করা। 
গাঁইট কাটআ(গোঁইট কাটা): গাঁট কাটা, গন্থি ছেদন করা, গাঁট মোট অর্থ তল্সিতল্লা 
অপহরণ করা। 

গিত কাটআ: গীত অর্থাৎ গান গাওয়ার কায়দা, শ্রোতা এবং বাদককে বুঝিয়ে দিয়ে 
গান শেষ করা, গানের সুর বা তাল কেটে যাওয়া অহে বেতাল হওয়া, গানের তাল 
ভঙ্গ হওয়া, গানের কলি ও গতি পরিবর্তনের পূর্বে তেহাই বাদ্যের প্রয়োগ দ্বারা গান 
রাখা। 

গুটি কাটআ: ঘুঁটি পক্ষে আসা, ভাগ্যোদয় হওয়া জুয়া খেলার মত অর্থকরী খেলায় 
স্বপক্ষে ঘুঁটির রায় দেওয়া, বাঘচাইল বোঘ ছাগল), অসটা প্রভৃতি খেলায় খেলার 
নিয়মে পরাজিত প্রতিপক্ষের গুটি ছক থেকে তুলে নেওয়া। 
গুহাইলে ঢুকাঞ ন্যাজ কাটআ: নিমন্ত্রণ করে এনে অপমান অপদস্থ করা। 

ঘর কাটআ: খেলার ছক আঁকা, একই আদর্শে বিভাবিত ও পরিচালিত পরিবারকে 
ভিন্ন আদর্শে প্রভাবিত ও প্ররোচিত করে স্বপক্ষে আনা, রেখা টেনে ছক উৎপন্ন 
করা। | 

ঘরআ কাটআ(ঘেরা কাটা): ক্ষয় হতে হতে বড় গর্ত সৃষ্টি হওয়া, মুখ সুরু অথচ 
ভিতর ফাঁপা গর্ত হওয়া। 
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ঘাঁস কাটআ: ঘাস কাটা, ঘাস ছাঁটা। 

চাইল কাটআ: স্থির জলে মাছ খেলা করলে জলের তরঙ্গে মাছের অস্তিত্ব অনুভব 
অনুভূতি জলে ঢেউ তুলে মাছের অন্যত্র গমন, অসটা ইত্যাদি খেলায় ঘুঁটি পাতন ও 
পতন। 

চাইলসা কাটআ: চোখের ঝাপসা দৃষ্টি নিরাময় হওয়া। 

চাহাল কাটআ: অস্তিত্বের অবস্থান জ্ঞাতকরণ, অস্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করা, অবস্থান 
জানন দেওয়া। ্‌ 

চুইল কাটআ€চুল কাটা): চুল কাটা, চুল ছাঁটা। | 

চুটকি কাউআ: মানত উৎসর্গ করার পর মানতের উদ্দেশ্যে রাখা শিখা ছেঁটে ফেলা। 
চুহুল কাটআ: নড়াচড়া করা, সাড়া-শব্দ দেওয়া, সজাগ সচেতনতার পরিচয় দেওয়া । 
চুড়ি কাউআ: নাট বা বোল্ট এর চুড়ির ন্যায় চুড়ি নিমাণি করা, নাট বা বোল্ট এর চুড়ি 
বিনষ্ট হওয়া। 

চেলি কাটআ: ঘাসযুক্ত ভিজা মাটির চাপড়া কেটে তুলা, চাপড় মোটির) কাটা। 
ছানি কাটআ: বিচালি কাটার লৌহ পাতি, বিচালি কাটার যন্ত্র, গবাদি পশুখাদ্য তৈরীরর 
ছানি পড়লে চোখে অস্ত্রোপচার করা, চোখের ছানি অপসারণ করা। 

ছালি কাটআ: সর ছিড়ে যাওয়া, সর সৃষ্টি হওয়া, দুধ থেকে সর পৃথক করা। 
ছাঁইরা কাটআছোঁঞ্রা কাটা): ছায়া পের্যযত্ত) না মাড়ানো, মুখোমুখি বা কাছাকাছি 
হওয়া দুরের কথা, ছায়াও এড়িয়ে চলা। 

ছেনআ কাটআ€ছেনা কাটা): দুধ থেকে ছানা উৎপন্ন হওয়া, দুধ থেকে ছানা তৈরীর 
প্রক্রিয়াকরণ করা, দুধ কেটে বা ফেটে যাওয়া। 

জর কাটআজের কাটা): জুর নিরাময় হওয়া, জবর উপশম হওয়া, জ্বর থেকে মুক্তি 
পাওয়া। 

জল কাটআ: মাছ ধরার ফাঁদ ঘুগি, পাটায় শআোতের জল নিয়ন্ত্রিত হওয়া, নালায় বা 
মগরায় পোইপে) প্রবাহিত হয়ে জল না জমে যাওয়া, বৃষ্টি থেমে যাওয়া, বর্ষা 
অতিবাহিত করা, অন্য স্থানের নূতন জলে স্নান ও পানের ফলে সর্দি মাথাধরা হলে 
আরও অন্যজল ব্যবহারে আরোগ্য লাভ করা, সাঁতার দিতে জলে হাত পা নাড়া। 
জাড় কাটআ: ঠান্ডা না লাগা, শীত করবে না এমন, ঠান্ডা কেটে যাওয়া, শীত অতিবাহিত 
করা, শীত সমাণ্ত হওয়া, শীতের মরশুম গত হওয়া। 

'জিরআন কাটআজিরান কাটা): খেজুর গাছের রস নির্গত করতে গাছের নির্দিষ্ট 
স্থান প্রত্যহই সামান্য পরিমান চেঁচে কেটে ফেলতে হয়। পর পর তিনদিন এই চেঁচে 
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ফেলা বা কাটার পর ৩দিন বিশ্রাম দিতে হয়। বিরাম বিশ্রামের পরদিন আবার এ 
গাছের রস বের করতে পুনরায় কাটা হয়। এই কাটার নামই জিরান কাটা । জিরান 
কাটার সবোিকৃষ্ট রস থেকেই নলেন গুড় তৈরী হয়। যা বিভিন্ন সুস্থাদু মিষ্টান্ন ও 
মোয়া তৈরীর জন্য সুবিখ্যাত। 

জুলউম কাটআ জুলুম কাটা): তেজ প্রকাশ করা, যথাযোগ্য উত্তেজিত হওয়া, জেদ 
ধরা, মনযোগী হওয়া, বীরত্ব প্রদর্শন করা, কমেদ্যিগী হওয়া, পুনেদ্যিমে লেগে পড়া । 
জুলি কাটআ: মৃদু শ্রোত প্রবাহে ক্ষীণ নালা সৃষ্টি হওয়া, নরম মাটির উপর চলন্ত 
গরুর গাড়ির চাকা বসে গিয়ে যে সরু নালার ন্যায় লম্বা গর্ত হয় তাহা, সমন্বয় যুক্ত 
সংশ্লিষ্ট বস্তর ঘর্ষণে ক্ষয় হয়ে গর্ত হওয়া, দ্বিতীয় বস্ত সংস্থাপনের জন্য বস্তুর মাপে 
গর্ত করা। 

জউড় কাটআ (জৌড় কাটা): এক জোড়ার একটিকে বিচ্ছিন্ন করা, বিবাহের (বরের) 
পৌষাক কটা, ক্রয় বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক জৌড়ার একটিকে বেছে নেওয়া । 
ঝইড়আ কাটআ (োইড়া কাটা): অবিরাম ঝিরঝিরে বৃষ্টির প্রাকৃতিক দুযোগি কেটে 
যাওয়া। 


ঝড় কাটআ: ঝড় থেমে যাওয়া, দুযেগি দুর্দিন অপসারিত হওয়া, বিপাক বিপত্তির 
অবসান ঘটা। 


ঝাড় কাটআ: শাখা প্রশাখা মেলা, বংশবৃদ্ধি পাওয়া, বংশ বিস্তার করা, গুচ্ছাকারে 

পল্লবিত হওয়া। 

ঝুড় কাটআ:ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করা, আগাছা জাতীয় গাছ গাছালি কেটে 

ফেলা। 

টসঅর কাটআটেসর কাটা): রাঢ ঝাড়খন্ডের বনাঞ্চলে লম্বা শালগাছে প্রজীগতি 
তসর প্রস্তুত করলে সেই গাছের তসর থাকা অংশটি কেটে দিয়ে মানুষ তসর সংগ্রহ 
করত। গাছের এ কাটা অংশই টসঅর কাটআ বা তসর কাটা, তসর কেটে প্রজাপতি 
বেরিয়ে যাওয়া তসর। 

টেরি কাটআ: চিরুনি দ্বারা মাথার চুল সুবিন্যস্ত করে সিথ/সিঁথি/সিতা সৃষ্টি করা। 

ঠেক কাটআ: ইংরাজ আমলে এবং স্বাধীনতার পরেও ভারত সরকার জঙ্গল বিক্রয় 
করত। সেই বিক্রিত জ্বালানি যোগ্য গাছ কেটে ঠেক করানো হত। তিন হাত লম্বা ও 
দুই হাত করানো হত। তিন হাত লম্বা ও দুই হাত উচ্চতা বিশিষ্ট স্থানকে দেড় হাত 
লম্বা কাঠের টুকরা দিয়ে ভরাট করলে একটি ঠেক হয়। যারা এই কাজ করে তারাকে 
টেক কাটা মজুর বলে। বর্তমানে জঙ্গল বিক্রয় হয় না। ব্যক্তিগত বাগানের গ্রাছ 
থেকে কোথাও কোথাও ঠেক কাটা ও বিক্রয় হয়ে থাকে। 
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ঠেগআ কাটআঠেঙ্গা কাটা): লাঠি কাটা, পয়না, গুজি, হোসেল খেলায় (লাঠি খেলায়), 
শেয়াল কুকুর তাড়াতে, আত্মরক্ষায়, গোচারণে, জমিতে ঘোরা সময় হাতে রাখতে 
ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে কুড়মি তথা সমগ্র খেরওয়াল সমাজের প্রত্যেক পরিবারে 
বিভিন্ন ধরণের ও মাপের বাঁশ এবং কাঠের লাঠি দেখা যায়। এই লাঠি কাটারি বা 
বিভিন্ন কাঠ কাটা অস্ত্র দ্বারা কেটে প্রস্তুত করাই ঠেগআ কাটআ। 

ডবহাঁ কাটআডেভা কাটা): ডোবা কাটা, ভোব কাটা, মাটি খুঁড়ে ডোবা নিমনি করা, 
কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন রবিচাষের জন্য মাদা খনন করা, অল্প পরিসরে মাছ চাষ ও ক্ষুদ্র 
সেচের জন্য ছোট জলাধার নিমনি করা। 

ভুরি কাটআ: মাথা ভাঁউরি জালের দড়ি ছিড়ে যাওয়া, মোটা দড়ির বাঁধনে শেষ 
প্রান্তে যে সরু দড়ি ব্যবহার হয় তা ছিড়ে যাওয়া, ছিপের ডোর ছিঁড়ে যাওয়া। 
ডোব কাটআ: ছোট গর্ত খুঁড়া, রবিচাষের বিভিন্ন বীজ বপনের জন্য জমিতে ছোট 
ছোট গর্ত করা। 

ডোর কাটআ: ঘুড়ি উড়ানোর নাটাইয়ের সূতা (ডোর) ছিঁড়ে যাওয়া, সায়া, পাজামা 
ইত্যাদির দড়ি ছিড়ে যাওয়া। 

ঢোল কাটআ: ঢোলের তালা ছছোউনি) কেটে ছিড়ে) যাওয়া, ক্ষুদ্র দের্বল) এর বৃহৎ 
কর্ম করা। 

তাল কাটআ: গানের তাল ভঙ্গ হওয়া, সঙ্গতকালীন সঙ্গীতের তালভঙ্গ হওয়া, ছন্দপতন 
হওয়া, বেতাল হয়ে যাওয়া, তালে আঁটি হওয়ার পূর্বে তালশাঁস খাওয়ার উদ্দেশ্যে 
গাছ থেকে তাল কাটা। 

দরআ কাটআদেরা কাটা): কুলার সাহায্যে ভাঙা চালের টুকরা পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া। 
দাড়হি কাটআ দোটি কাটা): দাড়ি কাটা, ক্ষৌরকর্ম করা। 

দিন কাটআ: সময় অতিবাহিত করা, সময় কাটানো। 

দুধ কাটআ: দুধ টক হয়ে যাওয়া, দুধ ছিড়ে গিয়ে দুধ থেকে ছানা হয়ে যাওয়া । 
ধান কাটআ: কাস্তে দিয়ে পাকা ধানগাছ কাটা, ধান্য ছেদন, কুলার সাহায্যে হাতের 
কৌশলে ধান থেকে আবর্জনা মুক্ত করা। 

ধুআ কাটআধেঁয়া কাটা): ধুম নির্গত হওয়া, ধোঁয়া সৃষ্টি হওয়া, ধোঁয়া থেমে যাওয়া। 
নখ কাটআ: নখ কেটে ফেলা, নখ ছাঁটা। 

নখএ কাটআ (নেখে কাটা): নখ দ্বারা কাটা, প্রেকারে) ও তোচ্ছিল্যে)- অনায়াসে 
কাটা। 

নমবর কাটআ (নম্বর কাটা): ভুল উত্তর দানে বরাদ্দ কত নম্বর না পাওয়া। 

নমএ কাটআ নেমে কাটা): লম্বা দিক কাটা, লম্বালম্বি কাটা, লন্বে ছেদন। 


কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ১৩২ 


নাখ কাটআ: চরম অপমানিত হওয়া, বেমানান হওয়া, সৌন্দর্যযহানি হওয়া। 

নেজ কাটআনন্যোজ কাটা): লেজ কাটা, ডেকে এনে অপমান করা, সুযোগ পেয়ে 
শৌষণ করা, বাগে পেয়ে ঠকানো। | 

নেসআ কাটআ(নেশা কাটা): নেশা চটে যাওয়া, নেশা কেটে যাওয়া, নেশামুক্ত হওয়া। 
পঅআর কাটআ (পয়ার কাটা): খেমটা রেগ (সুর) এরঝুমইরের চিতান কলি বাদুন 
অংশ গাওয়ারআগে যে প্রথম অংশ বলা হয়, খেমটা রেগের ঝুমইর বিশেষ। 
পঅনা কাটআ(পয়না কাটা): গবাদি পশুতে টানা গাড়ি বা লাঙ্গল চালাতে বাড়ি যা 
ছড়ির মত দেখতে দেড় দু হাত লম্বা লাঠি (সেরু) কেটে প্রস্তুত করা। 

পইসসঅ কাটআপেস্য কাটা): সপ্তাব বিনষ্ট হওয়া, বন্ধুত্ব কেটে যাওয়া, বন্ধুবিচ্ছেদ 
হওয়া। 

পঁকআ কাটআপেকা কাটা): পোকা কাটা, কী দ্রংস্ট, কীট দংশিত, পোকায় কাটা। 
পথইর কাটআ পেখইর/পখ্যর/পখৈর কাটা): পুকুর খনন করা, পুকুর খুঁড়া, লাঙ্গলের 
ফলা (ফাল) পাশি দ্বারা ধরে রাখতে পাশির সুরক্ষা গর্তবকাটা। 

পাঁইজ কাটআপোইজ কাটা): জাবর কাটা, রোমস্থন করা। 

পাহি কাটআ: ধান্য রোপন বা ধান্য ছেদন করতে একজন ব্যক্তি যে পরিমান চওড়া 
জমি জুড়ে সহজ সাবলীল ভাবে কাজ করে যেতে পারে সেই পরিমান স্থান, 
কাজের ক্ষেত্রে । 

পড়ি কাটআ: দা অর্থাৎ কাস্তে এবং খড় ছোনি) কাটার পাতিতে ছেনি দ্বারা কেটে 
কেটে করাতের ন্যায় হেলানো দাঁত সৃষ্টি করা। 

পেছলি কাটআ: পিছু হটা, পশ্চাদপসরণ করা, পশ্চাধাবিত হওয়া, প্রথমে হ্যাঁকরে 
পরে না করা, মতদানের পর তা নাকচ করা। 

পেঠএর কাটআ(পেঠের কাটা): পেটের কাটা, খাওয়া খরচ থেকে বাঁচতিয়ে উদৃত্ত 
করে সঞ্চয় করা। 

ফল কাটআ: ফল কেটে টুকরা করা, তীর এবং বড়শির ফলা (গালসি) নিমা্ন করা। 
ফড়অন কাটআ(ফড়ন কাট): কথার মাঝে কথার কথা বলা, উস্কানি মূলক কথা 
বলা। : 

ফড়আ কাটআ ফেড়া কাটা): ফোঁড়া কাটা, নরুন দ্বারা কেটে ফোঁড়ার মুখ করা। 
ফঁটঅ কাটআ(ফিটা কাটা): ফোঁটা কাটা, তিলক করা/কাটা। 

ফাঁড়আ কাটউআফোঁড়া কাটা): সম্ভাব্য বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া, বিপদমুক্ত হওয়া। 
ফুল কাটআ: কাঠ, কাগজ ইত্যাদি দ্রব্য কেটে কেটে নক্সা তৈরী করা, নক্সা কাটা। 
বদআ কাটআবেদা কাটা): পাঁঠা কাঠা, পাঁঠা বলি দেওয়া। 
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বন কাটআ: জঙ্গল কাটা, গাছ কেটে জঙ্গল পরিষ্কার করা, বিক্রিত জঙ্গলের গাছ 
কাটা। 

বাইটআ কাটআ(বাইটা কাটা): ঢেরার সাহায্যে পাট বা শন জাতীয় আঁশ (ফাইবার) 
থেকে সুতলির ন্যায় মোটা সুতা কাটা, যে সুতলি প্রয়োজন মত কয়েক প্রস্থ একএ 
করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের উপযোগী মোটা দড়ি প্রস্তুত করা যায়। 

বাজনা কাটআ: গান ও বাজনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাজনা গানের লালিত্য বৃদ্ধি 
করে শ্রুতি মধুর করে। সেই বাজনা গানের সুরে-তালে গরমিল হলে বলে বাজনা 
কেটে গেল, এটা এক ধরনের বাজনা কাটা । আবার একটা বাজনা চলতে থাকলে 
সেই বাজনা শেষ করে নূতন বাজনা ধরতে গেলে যে তেহাই বাজনা বাজাতে হয়, 
তাকে বলে বাজনা কাটা, এই অর্থে বাজনা কাটা দুই প্রকার। 

বাদঅল কাটআ(বাদল কাটা): মেঘলা আকাশ পরিক্ষার হওয়া, প্রাকৃতিক দুযেগি 
কেটে যাওয়া, মেঘ সরে যাওয়া, ভাসমান মেঘ সরে গিয়ে রোদ ঝলমলে আকাশে 
সূর্য্য দেখতে পাওয়া। 

বাধি কাটআ: বাদ্যযন্ত্রকে টান দিয়ে ধরে রাখতে যে চামড়ার সরু ফিতা ব্যবহার তা 
কেটে যাওয়া বা ছিড়ে যাওয়া। 

বুইনআদ কাটআ বেইনাদ/ব্যুনাদ কাটা): ভিত খনন করা, ভিত খুঁড়া। 

বুলি কাটআ: জামার থলি (পকেট) কাটা। 

বুদআ কাটআবেদা কাটা): ঝোপ কাটা, ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করা, ঝোপ 
ছাঁটা। . : 
বেরহুন কাঁটআ: বেতন কাটা, চুক্তি মোতাবেক দিন বা সময় পর্য্যন্ত কাজ না করলে 
কাজে অসম্পূর্ণ দিন বা সময়ের বেতন না দেওয়া, কৃষিজীবি কুড়মিদের বাগাল 
বোৎসরিক চুক্তিবদ্ধ ভৃত্য), মুনিস (দিন মজুর), কামিন মেহিলা শ্রমজীবি) প্রভৃতি 
সবরকম কাজের বিনিময়ে বেরহুন (বেতন) নগদ অর্থের বদলে ধান দেওয়া ও 
নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনো প্রচলিত আছে। 

বেলআ কাটআ (বেলা কাটা): সময় গত করা, সময় অতিবাহিত করা, সময় কাটানো । 
ভাঁউরি কাটআ: পাক খাওয়া, ঘূর্ণি হওয়া ঘূর্ণিঝড়ের ন্যায় ঘুরপাক খাওয়া । 
ভিতআ কাটআ(ভিতা কাটা): জমির পাড়ের আইলের) নিজের জমির দিকের 
জমি সংলগ্ন কোল মাটি সহঘাস কোদাল দ্বারা ছেঁটে দেওয়া, চাষের জমির চারদিকে 
ভিত বরাবর ছেঁটে পরিষ্কার করা। | 

তুসকা কাটআ: উই পোকা দ্বারা ফসলের শিকড় ও কান্ড অংশ কেটে দেওয়া। 
ভুড়ভুড়ি কাটআ: জলবিশ্ব সৃষ্টি করা, জলে বিন্ব উঠা। 


কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ১৩৪ 


ভেলি কাটআ: রবিচাষের জন্য জমিতে বারেবারে লাঙ্গল ও মই চালিয়ে ঝুরঝুরে 
সমতল মাটিতে বীজ বা চারা বসানোর (লোগানোর) জন্য অগভীর নালা কাটা। 
মউড় কাটআ(মোড় কাটা): কার্তিক মাসে অমাবস্যা থেকে ভ্রাতৃদ্িতীয়া পর্যন্ত পশ্চিম 
রাঢ়-ঝাড়খন্ডের মানুষ বাঁদনা উৎসব পালন করে থাকে। বাঁদনা পরবের শেষ 
দুইদিন অর্থাৎ দ্যুতপ্রতিপদ ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন কুড়মিরা তাদের সমস্ত গরু মহিষকে 
এবং লাঙ্গল, মই ও সমস্ত ঘরের মুইধনে ধান শীষের মোড়ক (টোপর) পরায়। এই 
টোপর প্রস্তুত করতে সাদা চাল যুক্ত সাদা ধানগাছের শীষ দরকার হয়। মোড় প্রস্তুত 
করার জন্য কুড়মিরা উপবাস করে স্নান সেরে ভিজা কাপড়ে প্রয়োজন মত ধানগাছ 
কেটে আনে। এরকম নিয়ম মেনে ধানগাছ কেটে আনাই মোড় কাটা। 

মচ কাটআ: গোঁফ ছেঁটে ফেলা, গরুর গাড়ির চাকার বাইরের লিঘার (এক্সেলের) 
প্রয়োজনের বেশি অংশ কেটে বাদ দেওয়া, গোঁফ দাড়ি গজায়নি এমন কিশোর 
বয়সীর মুখে গোঁফ এঁকে দেওয়া। 

মড়আ কাটআমেড়া কাটা): শব ব্যবচ্ছেদ করা, ময়না তদন্ত । 

মুড়হা কাটআমমুঢা কাটা): কামার শালের কয়লা করতে মরা গাছের মূলযুক্ত কান্ড 
কাটা, প্রকান্ড মোটা কাঠ কাটা। 

মাটি কাটআ: মাটি খুঁড়া, মৃত্তিকা খনন করা। 

মানউস কাটআ (মানুষ কাটা): মানুষ খুন করা, মানুষ কাটা, গলা কেটে মানুষ খুন 
করা। 

মুড় কাটআ: মাথা কাটা, মুন্ড কাটা, মুন্ড ছেদন, গলা কেটে ধড় থেকে মাথা আলাদা 
করা, মস্তক ছেদন, শিরচ্ছেদ। 

মুড়হা কাটআমেটা কাটা): কামার শালের কয়লা করতে মরা গাছের মুলযুক্ত কান্ড 
কাটা, প্রকান্ড মোটা কাঠ কাটা । 

রইসআনি কাটআরেইসানি/রস্যানি কাটা): খোশ, পাঁচড়া, একজিমা, ফোঁড়া, দু্ট্রন, 
নাড়িব্রন নোলি ঘা), ক্ষতস্থান ইত্যাদি থেকে রস নির্গত হওয়া, পচনশীল স্থান থেকে 
দেহরস ঝরা। 

রাগ কাটআ: ক্রোধ প্রশমিত হওয়া, সতেজ বিকশিত হওয়া, মনযোগ সহকারে 
কর্মে উদ্যোগী হওয়া, প্রভাব বিস্তার করা, উত্তিদাদির সতেজতা প্রাপ্ত হওয়া। 
রাসতা কাটআ (রাস্তা কাটা): পথ নিমনি করা, যোগাযোগ বিচ্ছিম করতে রাস্তা 
কেটে দেওয়া, নূতন করে দুয়ার খোলা, জমির পাড় (আইল) কেটে গাড়ি যাতায়াতের 
পথ নিমনি করা। 

ুআ কাটআরেয়া কাটা): লোম কাটা, সারা শরীর লোমাবৃত গবাদি পশুর পুরাতন 
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লোম ঝরে গিয়ে নূতন লোম গজিয়ে দেহের চাকচিক্য বৃদ্ধি পাওয়া। 

রউদ কাটআ (রোদ কাটা): প্রখর রৌদ্রের সময় বিশ্রাম নেওয়া, রোদ ভোগ করা, 
রৌদ্রের তেজ কমে যাওয়া। 

ললি কাটআ: বস্ত্রশিল্সের অন্তর্গত তাঁতশিল্পে মাকুর সাহায্যে পড়েন সূতা 
(ে/০?)৩) দারা ব্ত্র-বয়ন করার জন্য নলিতে (১) সৃতা ভরা, নলিতে 
নলির ন্যায় দেখতে যে কাঠি গাছে পুঁততে হয় সেই কাঠি প্রস্তুত করা, দেশি মাকুর 
নলি সর বা বাঁশকাঠি থেকে নিমনি করা। 

লাইড় কাটআলোইড় কাটা): নাড়ীচ্ছেদ করা, প্রসবের পর মা ও শিশুর ভ্রশাবস্থার 
সংযোগ নাড়ী ছেদন করে মা ও শিশুকে বিচ্ছিন্ন করা, জাতাশৌচ হওয়া। 

'লালআ কাটআ(লালা কাটা): নালা কাটা, অবিরত মৃদু) আোত প্রবাহে নালার সৃষ্টি 
হওয়া, ব্রন, ফোঁড়া বা দুক্টক্ষত স্থান থেকে দীর্ঘদিন রস নির্গত হয়ে নালির জন্ম 
হওয়া, নালা সৃষ্টি করা মোটি কেটে)। 

'লালি কাটআ: রান্না করা খাদ্যব্রব্য বাসি হয়ে দূষিত হওয়া, বাসি খাদ্যদ্রব্যে অন 
(আ্যোসিড) উৎপন্ন হওয়া, খাদ্যদ্রব্য বাসি হয়ে পিচ্ছিল হয়ে যাওয়া এবং ভাঙ্গলে বা 
বিচ্ছিন্ন করলে সূতার ন্যায় পিচ্ছিল আঁশ দেখতে পাওয়া। 

সত কাটআ: নালার জন্ম হওয়া, নালার উৎপত্তি হওয়া, ঝণার জল অন্য দিকে 
প্রবাহিত করতে ঝণরি পাড় কাটা। 

সাখি কাটআ: মনসা পুজা উপলক্ষ্যে ঝাঁপান উৎসবে মন্ত্রের প্রশ্নের জবাব মন্ত্রে 
দিতে পারা, ঝাঁপান উৎসবে মন্ত্র আউড়ানো। 

সাপএ কাটআ(সোপে কাটা): সাপে ছোবল মারা, সাপে কামড়ানো। 

সিমআ কাটআ(সৌমা কাটা): সীমানা কেটে দেওয়া, সীমানা বরাবর চিহ দেওয়া, 
সী অতিক্রম না করা, নিজ সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা/অবস্থান করা, সীমা চিহিত 
করণ করা। 

সিঁত কাটআ: সিঁতা কাটা, কপাল থেকে তালু পর্য্যন্ত মাথার মাঝ বরাবর বিশেষত 
মহিলারা চুল দুই ভাগে সুবিন্যস্ত করে যে সিঁত বা সিঁতা সৃষ্টি করে, তাহা। সেজন্য 
মাথার এই অংশের নাম সিঁথি এবং এই অঙ্গে স্থোনে) কপালের দিকে ঝুলিয়ে 
মহিলারা যে অলংকার পরে তার নামও সিঁথি। 

িঁস কাটআ: শীষ কাটা, শিস দেওয়া। 
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সুতআ কাটা (সূতা কাটা): সুতা কাটা, তৃলার পাঁজ থেকে তকলি বা চরকার টেকো 
সহযোগে সূতা কাটা, অবাঞ্ছিত সৃতা ছেঁটে ফেলা। 
সইদ/সুইদ কাটআ(সুইদ/সুন্্দ কাটা): মাটি খনন করে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করা, খনন করে 
গুহা গহ্‌র জাতীয় গর্ত সৃষ্টি করা। 
সুর কাটআ: সুর সঠিক না হয়ে বদসুর হওয়া কথার সঙ্গে সুর যোগ হলে হয় 
সঙ্গীত। কথা অপেক্ষা সঙ্গীত শ্রুতি মধুর হয়ে হৃদয়গ্রাহী হয়ে থাকে। কিন্তু সঠিক 
সুর প্রয়োগ না হলে সঙ্গীত শ্রুতিকটু হয়ে যায়। তখন বদসুরো সঙ্গীত হৃদয়ে স্থান 
করে নিতে পারে না। 
হালমুড়হা কাটআহোলমুঢ়া কাটা): লাঙ্গল তৈরীর জন্য যথোপযুক্ত মোটা ও লম্বা 
কাঠ কেটেছেটে লাঙ্গলের আকার আকৃতি গঠন (নিমনি) করা। 
হালি কাটআ: অল্পদিন আগের কটা, হালের কাটা, খুব বেশিদিন আগের কাটা নয় 

দেখা যাচ্ছে কুড়মালি ভাষার “কাটআ” (কোটা) শব্দটি সাধারণভাবে ১৩৩ 
রকম অর্থে ব্যবহার হচ্ছে। যে অর্থে দুই শতাধিক অর্থ নিহীত রয়েছে। কুড়মালি 
ভাষায় এরকম অনেক শব্দ আছে যেগুলি শতাধিকঅর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্তর্নিহিত 
অর্থ আরও শতাধিক।চর্চও অনুসন্ধান দ্বারা আবারও বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়াতেই 
পারে আমি পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলায় বাস করি। যতদুর জানিতাতে বাংলা 
ভাবায় এরকম শব্দের অপ্রতুলতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে কুড়মালি ভাষার অর্থ প্রকাশ 
করার ক্ষমতা অনেক বেশি বিশাল ও গভীর। তথাপি আমাদের দেশে কুড়মালি 
ভাষার চর্চা ও গবেষণা ইতিপূর্বে হয়নি বললেই চলে । অথচ, অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে 
এই ভাষার অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। | 

এবারে কুড়মালি ভাষায় বাক্যের ভাব প্রকাশের আলোচনায় আসা যাক। বাংলায় 
বলা হয়- রা 

দগর্ট আছে তো ডেকে দাও 
অথবা 
দুগর্ণ থাকলে ডেকে দাও 

বাংলা ভাষার এইবাক্য দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় না যে, কোন দুর্গাকে ডাকতে 
হবে। কারণ, গিয়ে দেখা যায়, দুইজন দু আছে। একজন দৃগবিতী ও অপর জন 
দৃগপ্রিসাদ। সেক্ষেত্রে দুগ্গ আছে তো ডেকে দাও বা দুর্গা থাকলে ডেকে দাও বললে 
মহিলা দুর্গা নাকি পুরুষ দৃগ্গা কোনটিই বুঝায় না। 

এদিকে কুড়াল আয় সুগ্গা আহে ত হাকাঞ দেন বললে পুরুষ 
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দৃর্গাকে বুঝায় এবং দুগগা আহি তঅ হাঁকাঞ দে নঅ বললে মহিলা দৃগাকে বুঝায়। 
অর্থা কুড়মালি ভাষায় বলার সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গ নির্ণয় হয়ে যায়। যা বাংলা ভাষায় 
দুর্লভ। বাংলা অপেক্ষা কুড়মালি ভাষার অর্থ এবং ভাব প্রকাশ ক্ষমতা যে অত্যধিক 
বেশি, আশা করি প্রিয় পাঠককে সেকথা আর ব্যাখ্যা করে বোঝানোর দরকার হবে 
না। পাঠকের নিজস্ব অনুভূতির সাহায্যে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম হয়েছে নিশ্চয়। 

অতঃপর কুড়মালি ভাষায় একটি বস্তুর নাম সম্পর্কে আলোচনা । বস্তুটি হলো 
' ম্ৃৎপাত্র বা মাটির জিনিস। মৃৎপাত্রের আকৃতি অবয়ব) বিশেষে নাম বিশেষ ও 
ব্যবহার ক্ষেত্র এবং মাটির অন্যান্য দ্রব্য ও তার নাম এবং ব্যবহার । 

মৃপাত্র মোটির জিনিস) 

চুকআ চুকা): সবাপেক্ষা ছোট আকৃতির ভাঁড়, যা বিশেষত বিবাহ অনুষ্ঠানে ছাঁদনা 
তলার মন্ডপের চার কোণে চারটি ব্যবহৃত হয়। 
ছুটঅ সরআছেট সরা): ছোট সরা, যা বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত মাসকলাই ক্রৌহি) 
পূর্ণ চুকার ঢাকনা, বাঁদনা উৎসবে ভগবতী জ্ঞানে গো-ধনের অশুভ বিনাশ কামনায় 
নিমছানোর আধার। 
গাড়উ গোড়ু): চুকা অপেক্ষা বড় এবং ভাঁড়ের থেকে ছোট আকৃতির মধ্যম আকারের 
ভাঁড়। 
ভাঁড়: গাড়ু অপেক্ষা বড় কিন্তু হাঁইড়কা থেকে ছোট মাপের মৃৎপাত্র/ভাঁড়। 
হাঁইড়কা: ভাঁড়ের চেয়ে বড় ও হাঁড়ির চেয়ে ছোট আকৃতির মৃৎপাত্র/হাঁঞড়কা। 
হাঁড়ি: চওড়া মুখ বিশিষ্ট বড় মৃৎপাত্র, যে মৃৎপাত্র জল রাখতে ও রান্নার কাজে 
ব্যবহৃত হয়। 
কপড়ি: ছোট কলসী, বহ্ুপূর্বে যখন কুয়া, নলকূপ, নলবাহিত জল সরবরাহের ব্যবস্থা 
ছিল না, তখন রাঢ়-ভূখন্ডে স্কুল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ছিল না। এ সময় 
অল্প বয়সী মেয়েদের ঘর-গৃহস্থালির কাজে অভ্যস্ত করতে নদী, নালা, বাঁধ, পুকুর 
থেকে জল বয়ে আনার জন্য যে ছোট ছোট মাটির কলসী বানিয়ে দেওয়া হত। 
গুজি: খেজুর গাছ থেকে রস ধরতে যে কলসী সারারাত খেজুর গাছে ঝুলানো 
হয়, বিশেষভাবে নির্মিত এই কলসীতে খেজুর রস ও রসের ভিতর থাকা গুড় এর 
গুনমান অটুট থাকে। 
কলসী: কাঁখে কেক্ষে) করে বয়ে আনার এবং সরু (ছোট) মুখ বিশিষ্ট হওয়ায় 
হাঁটার সময় কলসীর জল গায়ে বা কাপড়ে নড়ে উপচে পড়বে না, এমন প্রযুক্তিগত 
সর্বজন বিদিত জলপাত্র, মানব সভ্যতা বিকাশে পোড়া মাটির মৃৎপাত্র নিমানে আদিম 
মানবের মস্তিষ্ক ব্যবহারের পরিচয় ও ছাপ বিভিন্ন অবয়ব বা আকৃতির মৃৎপাত্রগুলি 
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অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষ্য করলে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায় ও যাবে। মাটির 
কলসী তার অন্যতম রুপ। | 

কুঁদআ (কুঁদা)/পাঁআ পোয়া): আখ মাড়াইয়ের পর গুড় তৈরী করতে আখের রস 
আগুনে ফুটিয়ে সিদ্ধ করতে হয়, ফুটস্ত রস ঘনীভূত হয়ে এক সময় তা গুড়ে 
পরিণত হয়, তখন সেই ফুটস্ত গরম গুড় যে প.রু কলসীতে ঢেলে রাখা হয়। 
বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্যে কুঁদা-কলসীর গায়ে উঁচু নিচু (এবড়োখেবড়ো) দাগ কাটা 
_. এবং বেশ মোটা (পুরু) করে বানানো হয় যাতে গরম গুড় দ্বারা না ফেটে যায়, জল 
কলসীর ন্যায় মুখ সরু এই গুড়ের কলসী কেঁদা) তে যাতে পিঁপড়া ঢুকতে না পারে 
তারজন্য। কলসী পোয়া)-র মুখে অল্প খড়ের সাথে মাটির প্রলেপ দিয়ে বন্ধ করা 
থাকে। ঢাকনার আকারের এই প্রলেপ প্রয়োজনে বারে করে খোলা ও পুনরায় বন্ধ 
করাযায়। 

মেচলা: খুব পুরু মাটির, খলা বা টব আকৃতির চওড়া মুখ বিশিষ্ট পাত্র, সাধারণত 
তাঁতিদের হস্ততাঁত শিল্পে টানার সৃতায় মাড় প্রকরণের জন্য এই মেচলায় দৈনন্দিনের 
মাড় রাখে এবং আঞ্চলিক ভাষায় মাড় প্রকরণকে আসন করা বলে,জলপাত্র হিসাবে 
বা গৃহপালিত পশুকে জল খাওয়ানোর কাজেও মেচলা ব্যবহার হয়, প্রায় গামলা 
আকারের মৃৎপাত্র। পা 

কুঁড়ি: গৃহপালিত গরু মহিষকে কুঁড়া, ঘাঁটা, জল ও সব রকম খাদ্য খাওয়ানোর 
উপযোগী করে বেশ পুরু ও মেচলা অপেক্ষা অনেক বড় আকারের পাত্র, কুঁড়ি 
সারাবছর বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হয় এবং পৃথকভাবে গরু মহিষকে খাদ্য খাওয়ানোর 
জন্য গোয়াল ঘরে স্থায়ীভাবে মাটির বেদি করে বসানো থাকে, বিভিন্ন সাপের ও 
আকৃতির উভয় মুখ খোলা কুঁড়ি দ্বারা নানা রকম বাদ্যযন্ত্র হয়ে থাকে। 

বাইন (বোইন): তলদেশ সরু ফলে উপুড় করলে গন্বুজাকৃতি দেখায় ও কুঁড়ি অপেক্ষা 
বড় মাপের পশুখাদ্য পাত্র, যা মাটিতে রাখতে গেলে উল্টে যায় সেকারণ সম্পূর্ণ 
বাইনটি মাটির নিচে বসিয়ে গরু ও (বো) মহিষের সুবিধাজনক উচ্চতায় বেদি বেঁধে 
স্থাপন করা পশুখাদ্য পাত্র, বড় বড় মহিষের খাদ্যপাত্র। 

দন: বাইনের আকৃতি বিশিষ্ট কিন্ত বাইন অপেক্ষা আরও বড় মাপের এবং তলদেশ 
সামান্য প্রশত্ত বেশ মোটা অথাৎ পুরু পশু খাদ্যপাত্র, সবচেয়ে বড় মাপের 
' গো-মহিষের একমাত্র খাদ্যে পেট ভরবে এমন বড় মাপের পশুখাদ্য পাত্র, যা 
মাটির বেদিতে স্থায়ীভাবে স্থাপিত থাকে। 

খলআংখেলা): হাঁড়ির নিচের দিক থেকে অর্েক অংশের ন্যায় দেখতে, শাকসজ্জি 
ইত্যাদি রান্নায় ব্যবহৃত হয়, সময়ে কম লোকের ক্ষেত্রে ভাত রান্নাও হয়ে থাকে। 
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খাপরি: খলার আকৃতি বিশিষ্ট কিন্তু খল অপেক্ষা ছোট মাপের তরকারি রান্নার 
পাত্র। : 

সানকি: ঞাসকা (আইসকা) বা খলাপিঠা অর্থাৎ জল দিয়ে ভাজা পিঠা'তৈরীর জন্য 
খাপরি অপেক্ষা ছোট এবং কম গর্ত বিশিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত ভিন্ন অবয়বের মৃৎপাত্র। 
সরআ(সরা): সানকিতে জল ছারা পিঠা ভাজার সময় পিঠাকে ঢেকে দিতে মাটির 
বাঁট হোতল) নির্মিত পিঠার চেয়ে কেটু বড় মাপের, সানকির সাথে সেটভাবে বিক্রয় 
হয়, বলা হয় সানকি সরা, সরা সাধারণত তিন প্রকার। যথা-১। ছটআ সরা, ২। 
সানকি-সরা, ৩। বড়অ সরা বা মালস ূ , 
খাপইর খোপৈর/খাপ্যর/খাপইর): মুড়ি ভাজার খলা, হাঁড়ির নিচের দিকের 
অর্ছেকাংশেরও বেশি অংশের সমান মাপের তৈরি করা কিনতে পাওয়া যায়,জরুরী 
ক্ষেত্রে হাঁড়িকে বিশেষভাবে কাস্তে বা কাটারির সাহায্যে ভেঙ্গে তৈরি করে নিতেও 
দেখা যায়। 

তাওউআ (তাউয়া/তাওয়া): মুড়ি ভাজার আগে মুড়ির চালকে নির্দিষ্ট মাত্রায় গরম 
রে নিতে হয়, তাওয়া সেই পাত্র যে পাত্রে কাঠের বড় হাতল চোটু) দ্বারা মুড়ির চাল 
যথোপযুক্ত মাত্রায় নাড়াচাড়া করে গরম করা হয়, সর্বাপেক্ষা বড় চেওড়া) মুখ 
বিশিষ্ট অগভীর মৃৎপাত্র, ধাতব কড়াই নিমাণি ও আমদানির পূর্বে সামাজিক অনুষ্ঠানে 
ব্যবহার হতে প্রায় দেখায় না। 

হাঁড়আ হোঁড়া): স্বপেক্ষা বড় আকারের মাটির পাত্র, জালা, সাধারণত কৃষক 
পরিবারগুলিতে আমন ধান ঘরে উঠার পর তারা সাধ্য অনুসারে সারা বছরের চাল 
তৈরি করার চেষ্টা করে। ধান থেকে তিন প্রকার চাল করে থাকে। যথা-১. আলঅ 
বা আয়া অর্থাৎ আতপ চাল, ২. একসিদ্ধ চাল ও ৩. দুই সিদ্ধ চাল। সিদ্ধ চাল 
করতে হাঁড়াতে ধান ভিজিয়ে রাখে ও হাঁড়িতে সিদ্ধ করে। প্রধানত ধান ভিজানোর 
জন্য প্রত্যেক কৃষি পরিবারে একাধিক হাঁড়া রাখার প্রচলন দেখা যায়। আলমারি, 
সিন্দুক, বাক্স, পেটি ইত্যাদি হওয়ার আগে হাঁড়ার মধ্যে কাঁথা, পোষাক-পরিচ্ছদ 
সংরক্ষণ করা হত। আবার বীজধান, চাল-ডাল রাখার জন্য এবং অনুষ্ঠানে জল 
রাখার কাজে হাঁড়া ব্যবহার হত। হাঁড়ার বাংলা নাম জালা। 

মালসা: বড় সরা, ঘর গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজে সরা ব্যবহার হয়, তিন প্রকার সরার 
মধ্যে মালসা সবচেয়ে বড় আকারের সরা। 

'দিআ বা পদদিব (পদ্দিব): প্রদীপ, প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে প্রদীপ ও ধুনা জ্বালিয়ে তুলসী 
মঞ্চে এবং ঘরের সদর মফস্বল সহ প্রত্যেকটি ছারে, খামার, শষ্যগোলা (ধানের 
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মাচা), ও গৃহ দেবতা, বাস্তবপুরুষ সহ বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে, বিশেষত 
সন্ধ্যাদেবীকে বাড়ির মহিলারা প্রণাম নিবেদন করে থাকে। ধাতু নির্মিত প্রদীপের 
পূর্বে পাথরের ও মাটির প্রদীপ দিয়ে এই কাজ করা হত। ঘর আলোকিত করতে 
পাথর বা মাটির প্রদীপে তিল, শুঁজা, কুজরি, করজ,জাড়া এরেরন্ড) (রেড়ি), নিম 
প্রভৃতি তৈলবীজের জীাতপেড়া তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হত, মাঙ্গলিক 
অনুষ্ঠানে মঙ্গল দ্রব্যের সাথে প্রদীপ জ্বালানোর ব্যবস্থা সুপ্রাচীনকাল থেকেবর্তমানেও 
প্রচলিত আছে। এখন মাটির বা পাথরের বদলে ধাতব প্রদীপ ব্যবহার হয়।যা শুরু 
হয়েছিল মাটির প্রদীপ দিয়ে মানব সভ্যতার উষালগ্নে। 

সিরিবারি পদ্দিব: সিরিবারি প্রদীপ, চতুম্থী প্রদীপ, চারটি মুখ বিশিষ্ট বিশেষ 
আকৃতির মাটির প্রদীপ, সিরিবারি প্রদীপ কুড়মি জাতির বিবাহ অনুষ্ঠানে মলদ্বীপ 
রুপে ব্যবহৃত হয়। সিরিবারি প্রদীপ মাটিতে বসানো হয় না। বাঁশ নির্মিত প্রায় এক 
ফুট » এক ফুট মাপের সমচতুক্ষোণ বিশিষ্ট একটি ডালা ডোলি) তে বিরি (ব্রীহি) 
বিরহি কলাই রেখে তার উপর প্রদীপটি বসানো হয়। এই বিশেষ ডালিকে সিরিবারি 
ডালা বলে। কুড়মিদের ক্ষেত্রে বিবাহের রাত্রে বরের সাথে একজন সাঁওতালি যুবক 
সিরিবারি ডালাটি কনের ঘরে বয়ে নিয়ে যাওয়ার রীতি আছে। সিরিবারি প্রদীপ 
জ্বালানো হয় বিবাহ পর্ব শেষ পাত্রপাত্রীকে যুগলরূপে শুভাশীবা্দ ও যৌতুকাঁদি 
প্রদানের সময়। এই অনুষ্ঠান শেষে বরকণে বিদায় হলে প্রদীপ ও সিরিবারি ভালা 
বরের বাড়িতে ফেরৎ আনা হয় । এখানেও বাঁদাপণ অনুষ্ঠানে সিরিবারি প্রদীপ পুনরায় 
জ্বালানো হয়ে থাকে আশীবা্দ ও যৌতুকাদি প্রদানকালে। এই মাঙ্গলিক আচারক 
অনুষ্ঠান শেব হলে বরের মা, দিদিমা, জেঠিমা এমন কোন মহিলা সযত্রে সিরিবারি 
ডালাসহ প্রদীপটি বাড়ির মধ্যে রেখে দেন। এই সিরিবারি প্রদীপ পুনরায় আর 
কোনদিন ব্যবহার করে না। 


গরইআ (গরৈয়া) পূজার একমাত্র নৈবেদ্য ঘি-এর (ঘিয়ের) পিঠা ভাজার জন্য 
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কোন পরিবারে একই কহাই দ্বিতীয় বার এ কাজে ব্যবহার করে না। সেজন্য প্রতি 
বছর বাঁদনার আগে কুড়মিরা একটি করে নূতন কহাই কিনে রাখে। ঘিয়ের পিঠা 
বা গরইয়া পিঠা করতে কেবলমাত্র দুধ ও গুড় দিয়ে যে পরিমান গুঁড়ি পিঠা তৈরীর 
উপযোগী হয়ে থাকে তা দিয়েই যতগুলি হোক ঘি দিয়ে ভাজা হয়। পিঠার পরিমান 
বাড়াতে কোনক্রমেই এই শুঁড়িতে জল ব্যবহার করা যায় না। অবশ্য এটা অলিখিত 
বিধি বিধান। তবু কিন্তু সমগ্র কুড়মি সমাজে এই রীতি নিয়ম সমগ্র কুড়মি সমাজে 
এইরীতি-নিয়ম নিষ্ঠার সাথে কঠোরভাবে হাজার হাজার বছর পালিত হয়ে আসছে। 
উপবাস করে স্নানের পর ভিজা কাপড়ে টেকিতে গুঁড়ি তৈরি করার পর নূতন 
উনানে করহাই চাপিয়ে শাল কাঠের আগুনে ঘি সহযোগে মহিলারা গরইআর 
পিঠা ভাজে। ভাজার পাত্র কহহি কেরহাই)। | 

জাগর হাঁড়ি জোগর হাঁড়ি): মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে মঙ্গলদীপের -প্রজ্বলিত শিখা যাতে 
বাতাস বা আগন্তক দ্রব্যাদির চাপে না নিভে যায় তার জন্য একটি বিশেষ হাঁড়ি 
মধ্যে জুলস্ত প্রদীপ রাখা থাকে, সেই হাঁড়ি। জাগর হাঁড়ির মুখে ঢাকনা থাকে, যাতে 
উপর দিক থেকেও বায়ুর চাপে বা অন্য কোন বস্তুর চাপে প্রদীপটি না নিভে যায়। 
অবশ্য ঢাকনা বেশ টিলেঢালা অর্থ ফাঁকফোকর থাকে। সেজন্য জাগর হাঁড়ির 
নিমান কৌশলে দেখা যায়, দীপশিখার প্রধান জালানি অক্সিজেন ও বর্জ্য 
কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রবেশ ও নিগর্মনের জন্য হাঁড়ির তলদেশ থেকে গলদেশ 
পর্য্যন্ত অসংখ্য ছিদ্র করা থাকে৷ এরা যে সময়কাল থেকে জাগর হাঁড়ি নিম ও 
ব্যবহার করতে শুরু করেছিল সেই সময় থেকে অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড 
গ্যাস চিহিত করতে পেরেছিল সন্দেহ নাই। অতএব নিঃসন্দেহে একথাও বলা যায় 
যে, কুড়মি তথা খেরওয়াড় জাতি গোষ্ঠী ও অন্যান্য, তাদের বৃত্তিজীবি জাতিগুলি 
বিজ্ঞানমনক্ক তথা বিজ্ঞান সাধক ছিল। তার ফল স্বরূপ তাদের আদিম হাতে জাগর 
হাঁড়ি নিমনি সম্ভব হয়েছিল। 

কইলকাকেইলকা): কলকে, কলিকা, গুড়াখু তামাক ও গাঞ্জার ধূমপান করতে কলিকা 
তেমনি হকার উপর বসিয়ে বা গড়গড়ার মাধ্যমেও হয়ে থাকে। ক্লান্তি নিবারণ 
হবে ভেবে বা অবসর বিনোদনের জন্য পুরুষেরা কলকের সাহায্যে ধূমপান করত। 
বর্তমানে ধূমপান প্রচলিত থাকলেও কলকের প্রচলন কমে গেছে। নাই বললেও 
চলে। কলকের ন্যায় দেখতে এক ধরণের ফুল দেখা যায় বলে এঁ ফুলের নাম 
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কলকে ফুল। গাছটিকে বলে কলকে ফুলের গাছ। এই গাছের ফল খুব বিষাক্ত। 
খাপরইলখোপরইল/খাপরাল/খাপরৈল): অর্ঘ নলাকৃতি মাটির ভ্রব্য খাপরইল 
ঘর ছাউনির (আচ্ছাদনের) জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, বুনো ঘাস বা খড়ের ছাউনিযুক্ত 
ঘর প্রায়শই আগুন লেগে ভক্মিভূত হয়ে যায় ও যেত। সেক্ষেত্রে পাকাবাড়ি পোড়া 
মাটির ইট বা পাথরের পাকাঝাড়ি নিমাণের ঘর ও প্রযুক্তির পূর্বে পোড়া মাটির 
খাপর ছাউনি করে আদিম ভারতীয় খেরওয়াড় মানব গোষ্ঠী যে উপায় উদ্ভাবন 
করেছিল তাদের বাসগৃহকে আগুনের হাত থেকে বাঁচাতে সেই প্রযুক্তি অবদান 
খাপরইল, সাধারণত গরীব এবংনিন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরের ছাউনিতে খাপরইল 
ব্যবহার বেশি করে দেখা যায়। 
দমটি: মাটির বাটি, বিভিন্ন মাপের পুরু মাটির তৈরী বাটিতে জল, নানাবিধ খাদ্য 
দ্রব্য, খাদ্যের সাথে তরকারি খাওয়ার জন্য এবং লবণ রাখার কাজে ব্যবহার হত। 
লোহা আবিষ্কারের পর লোহার ছেনি দিয়ে পাথর কেটে থালা বাটি, গ্রাস ইত্যাদি 
তৈরী করতে শিখলে দমটি জাতীয় মাটির পাত্রগুলির ব্যবহার কমে যায়। 
মগরা: দুই ফুট থেকে প্রায় সাড়ে তিনফুট লম্বা বেশ মোটা ফাঁপা মাটির নল, 
বষকালে জমির বা বাঁধ পুকুরের অতিরিক্ত জল বাইরে বের করতে এবং প্রয়োজনে 
জমিতে সেচ দিতে বা বাঁধ পুকুরে জল ভরতে ব্যবহার হয়ে থাকে। মগরা জমির 
বা বাঁধ পুকুরের পাড়ে পুঁতে স্থায়ীভাবে বসানো থাকে । তার ফলে মগরার ভিতর 
দিয়ে অনায়াসে জল যাতায়াত করে বা প্রবাহিত হতে পারে তাতে পাড় ধুয়ে ক্ষর 
হয় না, অক্ষত থাকে। মগরার সাহায্যে জল নিষ্কাশন বা নির্গমন পদ্ধতি কৃষিজীবি 
পেরেছিল। প্রথমত পাথরের সাহায্যে ছিদ্রপথ সৃষ্টি করে জলবাহিত করত। পরে 
মগরা নিমনি ও ব্যবহার শুরু করে। বর্তমানে সিমেন্ট, লোহা, প্লাস্টিক জাতীয় 
ফাইবার বা মিশ্র ধাতুর বিভিন্ন মাপের নল নানান কাজে ব্যবহার হচ্ছে দেখা যায়। 
উদ্ভাবন সেই আদি মানব সভ্যতার উষালগ্নে কৃষি সভ্যতা বিকাশের যুগেইহয়েছিল। 
দক্ষিণবঙ্গে বাঁকুড়া জেলার রাইপুর থানার বের্তমানে বারিকুল) অন্তর্গত একটি 
প্রামের নাম মগরা। পাশের গ্রামটির নাম দুধ্যা। এই গ্রাম দুইটি দুধ্যা-মগরা নামে 
5 
দিয়ে দুধ পরিবাহিত করেছিল বলেই এই নামের উৎপত্তি হয়েছে। 
কুপ: খুচরো টাকা পয়সা ঢুকানো যাবে কেবল ততটুকু মাপের একটি মা 
বিশিষ্ট সবদিক বন্ধ গোলাকার মৃতগত্র, কুপের ছিরে টাকাপয়সা চা পের 
পর সেইটাকা পয়সা পুনরায় বেরিয়ে আসে না বা বের করাযায় না। এ | 
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প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিজের টাকা নিজের চোখের আড়াল করে রাখার সহজ উপায় 
এটা । এভাবে টাকা রাখতে রাখতে অনেকদিন পর বেশ কিছু টাকা কুপের মধ্যে 
জমা হতেই পারে। তখন বিপদে আপদে বা বড় কোন কাজে লাগানোর জন্য 
কুপটি ভাঙ্গলে সব টাকা এককালে পাওয়া যায়। সম্ভবত মুদ্রার প্রচলন হওয়ার পর 
এবং ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে রাঢ়-ঝাড়খন্ডের কুড়মি সহ সমস্ত খেরওয়াড় 
জাতি গোষ্ঠীর মানুষ নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধিতে কুপের মাধ্যমে স্বল্প সঞ্চয়ের পথ 
আবিষ্কার করেছিল। কারণ, তারও পূর্বে বা বাংলাদেশের ডঃ মহম্মদ ইউনুস মহাশয় 
স্বল্প সঞ্চয় নীতিতে নোবেল পুরষ্কার পাওয়ার অনেক আগে থেকে কুড়মি সমাজের 
প্রতি পরিবারে রান্নার পূর্বে এক মুঠি করে চাল একটি বিশেষ হাঁড়িতে তুলে রাখার 
নীতি-নিয়ম প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানেও এই নীতি কুড়মিরা পালন করে থাকে। 
এই হাঁড়িকে ঠাকুরহাঁড়ি বলে। মুদ্রা এবং ব্যাক্কের যুগেও ঠাকুরহাঁড়ি কুড়মি ঘরে 
প্রচলিত আছে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে কুপ কুড়মিদের প্রতি ঘরে দেখা যায় না। 
আজকাল মাছ, কচ্ছপ, খরগোশ, হরিণ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাণীর মুর্তির আকারের রং 
বেরংয়ের কূপ পাওয়া যায়। আদিরূপ মেটে রং গোলাকার । 
কুঁজআককঁজা): হাঁড়ি কলসী অপেক্ষা ছোট আকারের এবংলম্া ঘাড় গলা) বিশিষ্ট 
ছোট সুখ লম্বাটে গড়নের উপরিভাগ এবড়োখেবড়ো অর্থাৎ অবস্থান করে পুরু 
মাটির তৈরী করা হয়, কুঁজা যদিও জল পাত্র তবু সাধারণত গ্রী্মকালে বেশি ব্যবহার 
করা হরে থাকে। কারণ নিমনন কৌশলে এমনই এক বিজ্ঞান প্রযুক্তি নিহীত আছে 
যে, ঝুঁজার জল সাধারণ হাঁড়ি কলসীর জল অপেক্ষা বেশি ঠান্ডা থাকবে। এই বোধ 
অনুভূত হয়েছিল মানব সভ্যতা বিকাশের প্রথম ধাপে মানুষের মত্তিক্কে। যখন 
মানুষ নদী নালার জল মাটির পাত্রের ভরে তাদের ঘরে এনে ব্যবহার করত। বিদ্যুৎ 
চালিত ফ্রিজ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর যখন অকল্পনীয় ছিল তখনই তারা জল ঠান্ডা 
রাখার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে পেরেছিল, জলপত্র নিমনি প্রযুক্তির মাধ্যমে মানব 
সভ্যতা বিকাশে এটাই হয়তো প্রথম বিজ্ঞান প্রয়োগ। যা বর্তমান একবিংশ 
শতাব্দীতেও অপরিবর্তিতভাবে ব্যবহার হচ্ছে। আদিম মানব মননে জলের ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েছিল এবং তারই ফলস্বরূপ আদিম মানুষের হাতে মাটির 
কুঁজার সৃষ্টি। 

টব: মেচলা জাতীয় আকৃতির, তলদেশ কোন বিশিষ্ট, উপর অংশ নক্সাযুক্ত, মেচলা 
অপেক্ষা একটু ছোট খুব পুরু মৃৎপাত্র, বাড়ির ও বাড়ির আশেপাশের সৌন্দর্য্যায়নের 
জন্য টবের মধ্যে নানা রকমের ছোট প্রজাতির ফুলগাছের চাষ করা হয়, বর্তমান 
যুগেও মাটির বাড়ি থেকে পাকাবাড়ি এমনকি বৃহৎ অষ্টালিকাতেও ফুলচাষের জন্য 
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টবের ব্যবহার দেখা যায়।, | 

নিত্য ব্যবহার যোগ্য পোড়া মাটির নানাবিধ পাত্র ছাড়াও আরও অনেক প্রকার 
মাটির ত্রব্য তারা ব্যবহার করত এবং সেগুলিও বানিয়ে পুড়িয়ে নিত।যা সেযুগের 
জীবনজীবিকায় ও সংস্কৃতি চচায় কাজে লাগাত্‌। বর্তমান সভ্য সমাজেও সেগুলির 
ব্যবহার কমেনি, বরং সমানভাবেই সমাদরে ব্যবহার হচ্ছে। যেমন-: 
হাতি-ঘড়া হোথি-ঘঁড়া): হাতি ও ঘোড়া, হাতি ঘোড়ার প্রতীকি রূপে মাটির ছোট 
ছোট হাতি ঘোড়া কুড়মিরা তাদের গ্রাম্য দেবদেবীর উদ্দেশ্যে গরামথানে উৎসর্গ 
করে থাকে। বিস্মৃত যুগের কোন সময়কাল থেকে কুড়মালি রীতি সংস্কৃতিতে এটা 
প্রচলিত হয়েছিল তা এখনো জানা যায় না। হয়তো আরও গভীর গবেষণা ও 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা মাধ্যমে আগামী দিনে জানা সম্ভব হবে। কুড়মিদের বিশ্বাস যে, 
গরাম থানে প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য দেবদেবীগণ কেউ ঘোড়ায় কেউ বা হাতির পিঠে চড়ে 
উৎসর্গ করা হয়। রাঙ্গামাটির দেশ পশ্চিম রাঢ় ঝাড়খন্ডে ব্যাপক প্রচলন হওয়াতে 
মাটির হাতি-ঘোড়া বেশি ববেশি করে নির্মিত হতে থাকে। ফলস্বরূপ এই মৃৎশিল্প 
টেরাকোটার রূপ নেয় এবং বিশেষ মযদিআ ও সম্মান লাভ করে। আজ বাঁকুড়া 
জেলা টেরাকোটার জন্য বিখ্যাত। গরামথানে হাতি-ঘোড়া ছাড়াও শিব ঠাকুরের 
উদ্দেশ্যে শিবথানে কুড়মির জীবন্ত অদস্তা এঁড়ে বাছুর উৎসর্গ করে থাকে |কুড়মিরা 
শিবকে শিবঠাকুর বলে না।বলে বুড়হাবাপ (বুঢাবাপ) তারা মনে করে কুড়মিদের 
আদিপিতা বা আদিপুরুষ মহাদিদেব মহাদেব। তবু কিন্তু কুড়মিরা শিবকে শিব, 
শঙ্কর, মহাদেব ইত্যাদি কোন কিছুনা বলে কেবল বুঢাবাপ বলেই জানে। বংশধরদের 
রক্ষণাবেক্ষণ কারণে স্থানান্তরে গমনাগমন জন্য বুটলাবাপের বাহন ষাঁড় অেদস্তা) 
উৎসর্গ করে থাকে, বাৎসরিক পুজার দিনগুলিতে। এই যাঁড় যথেচ্ছ আহার বিহার 
করে থাকে। কুড়মিরা বা কুড়মালি এলাকায় অন্য. কোনও জাতির মানুষও তাকে 
বাধা দেয় না। | | ূ 
কাঠি: এক ইঞ্চি থেকে প্রায় আড়াই ইঞ্চি লম্বা এবং কনিষ্ঠা্গুলির ন্যায় মোটা কিন্ত 

প্রান্ত ক্রমশ সরু ও মাঝ বরাবর মোটা ছিদ্র বিশিষ্ট পোড়া মাটির দ্রব্য, যা কাঁঠি 
নামে পরিচিত, এই কাঁঠি সাধারণত মাছ ধরার জালে ব্যবহার হয়ে থাকে। কাঁঠি 
জালকে জলের নিচে টেনে নিয়ে যায় এবং জালকে পাঁক সংলগ্ন করে রাখে। ফলে 
জালের ভিতরের মাছ জালের মধ্যে আটকে পড়ে। জাল অনুসারে কাঠির প্রয়োজনীয় 
মাপনিরিষ্ট হয়ে থাকে। আজকাল মোটা আকারের কাঁঠিগুলি লোহার তৈরী পাওয়া 
যায়। নাম জালকাঁঠি। 
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তুমড়ি: তুবড়ি, খুব বড় পেঁয়াজের ন্যায় দেখতে ভিতরটি ফাঁপা, উপরের সরু 
দিকে ছিদ্রযুক্ত মাটির পাত্র, এই পাত্রে বিস্ফোরক বারুদ ভরে রাখা হয় এবং তাকে 
তুমড়ি তুবড়ি) বলে। উৎসব অনুষ্ঠানে তুবড়ির মুখে অগ্নি সংযোগ করে দলে 
বারুদে আগুন ধরে অসংখ্য অগ্নি কনা) স্ফুলিঙ্গ বিস্ফোরিত হয়ে বিচ্ছুরিত হয়। 
মোটি) ভূমিতে রেখে অগ্নি সংযোগ করা হয় বলে এই তুবড়িকে তুইতুমড়ি বলে। 
| সাধারণত রাতের অন্ধকারে জ্বালানো হয়। তখন তুবড়ির অগ্নি কণার উত্থান পতন 
দৃষ্টিনন্দন হয়ে থাকে। 

মাদইল: মাটির এক প্রকার খোল, এই খোলকে বলে কুঁড়ি, কুঁড়ি নামে স্বতন্ত্র এক 
প্রকার বৃহৎ মৃৎপাত্র আছে। মাদইলের কুঁড়ির উভয় মুখ খোলা। সেকারণ এই কুঁড়ি 
কোন পাত্র নয় বাদ্যযন্ত্রের কাঠামো মাত্র। মাদইল তিন প্রকার। যথা-১. পাখওয়াজের 
_ ন্যার গড়ন ও মাপের। মাটির এই মাদইলকে বলে সুর মাদইল। ২. ধুমড়ি মাদইল। 
মাদইলের মধ্যে ধুমড়ি মাদইল। সবচেয়ে মোটা আকারের হয়।৩. সাঁওতালি মাদইল। 
সাঁওতালি মাদইল সবচেয়ে বেশি লম্বা হয়। তিনপ্রকার মাদইলই বাদ্যযন্ত্র। অর্থাৎ 
গীত ঝুমইরের যন্ত্রাণুরঙ্গ। সুর মাদইল ঢুআ (য়া), বাউল গান, পল্লীগীতি, টুসুগীত 
ইত্যাদি গানে ব্যবহার হয়। এই মাদইলে তবলা বা পাখওয়াজের বোল বাজানো 
যায়। কিন্ত তবলা বা পাখওয়াজের মত সুর বাঁধার জন্য গুটকা ব্যবহার হয় না। 
_ তালার বেড়িতে ঠোরুর মেরে সুরমাদইলের সুর বাঁধা হয়। ধুমড়ি মাদইলকে 
রাঢ়-ঝাড়খন্ডের নানা জাতির সমন্বয় সাধনের প্রকৃষ্ট প্রতীক বলা হয়। এই মাদইল 
সবরকম ঝুমইরের ঝৌঁমুরের) প্রধান বাদ্যযন্ত্র। সবচেয়ে বেশি লন্বা সীওতালি মাদইল 
সাঁওতালি গীতের বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাঁওতালদের আর একটি অত্যধিক 
লম্বা বাদ্যযন্ত্র কাঠির সাহায্যে চওড়া দিক বাজানো হয়। বলে থাকে ঢাক। এই ঢাক 
এত বেশি লম্বা যে, উভয় দিক বাদকের নাগালের বাইরে থাকে। কাঠের অথবা 
পাতলা লোহার টিন) পাত দিয়ে তৈরি হয়। তিন প্রকার মাদইলেরই একদিক 
মোটা ও অপর দিক অপেক্ষাকৃত সরু হয়। ছাউনির পর সরু দিকটি বাদকের ডানদিকে 
ব্যবহার করে বলে এ দিককে ভাইনা বলা হয়। 

খউল (খোল): সুর মাদইল এবং ধুমড়ি মাদইল অপেক্ষা লম্বা ও ডানদিক ক্রমশ 
সরু হয়ে একটা নির্দিষ্ট মাপের হয় খোল এর কুঁড়ি, চামড়ার বাধি দ্বারা চামড়ার 
তালা আচ্ছাদিত করা হলে তখন এই মাটির কুঁড়ির নাম হয় খোল বা শ্রীখোল, 
শ্রীখোল শ্রীকৃষ্ণবীর্নের অপরিহার্ধ্য বাদ্যযন্ত্র, রামায়ন গানেও শ্রীখোল ব্যবহার 
প্রবর্তিত বৈষ্ঞবধর্ম প্রচারের পর মাটির খোল ব্যবহার শুরু হয়, চৈতন্য পরবর্তীকালেই 
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শ্রীকৃষ্তকীর্ত্ন বা পদাবলী কীর্তন বহুলভাবে প্রচলিত হয়। বৈষ্ণবগণ খোলকে ব্রন্ম 
স্বরূপ মনে করে । তাদের শ্ীখোল প্রণাম মন্ত্রে জানা য়ায়- , 
নমস্তে শীজগন্নাথায় গৌরাঙ্গায় নমো নমঃ, 


মদ ব্্মাূপায় লাবনং রসমাধুরি, 

সহস্র গুন সংযুক্তায় শ্রী শ্রীমৃঙ্গায়ে নমো নমঃ।|: 

মূলকাঠামো মাটির কুঁড়ি হওয়ায় বৈষ্ণবরা খোলকে মৃদঙ্গ বলে থাকে। মাটির 
খোল মৃদঙ্গের জন্ম চৈতন্য যুগে অর্থাত পাঁচশত বছরের পুরাতন। মানব সভ্যতার 
গোড়ার দিকে মাটির বদলে কাঠের খোল (বোদ্যযন্ত্) ব্যবহার করত। মনসা মঙ্গল 
কাব্যে সে পরিচয় পাওয়া যায়! যথা-__ 
“খদির কান্ঠের. খোল, ঘন করে উতরোল 
বেহুলা নাচনি সেথা নাচে। 
র্গেনৃত্ প্রদর্শন করে বেহুলা সভী তার ্ায়ী লিদরের পুনজীবন ফিরিয়েআনে। 
বেহুলার নৃত্যকালে বিভিন্ন সুরযন্ত্রের সাথে নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়েছিল। 
তার মধ্যে খদির খেয়ের) কাঠের খোল ব্যবহার করা হয়েছিল৷ মনসা মঙ্গল কাব্য 
থেকে সেই সাক্ষ্য প্রমান পাওয়া যায়। 
বাঁআ বৌঁয়া): বারা বা বাঁওয়া খলার মত হাঁড়ি কলসীর তলদেশের অর্থাৎ 
অর্ছেকাংশের ন্যায় দেখতে কানখা থাকেনা। চামড়ার ছাউনি দিয়ে তবলার সহযোগী 
বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। 

মৃত পাত্রের অঙ্গ ৰা স্থান বিশেষে নাম: 

কানখা: মাটির পাত্রের একেবারে উপরের যে অংশ কানের মত বাইরের দিকে 
ঝুঁকে থাকে এবং পাত্রের অঙ্গ অপেক্ষা বেশ পুরু করে বানানো হয়, পাত্র ব্যবহারের 
সুবিধার্থে যে অংশ হাত দিয়ে ধরার উপযোগী করে গঠন করা হয়, পাত্রের গলার 
উপরে বাইরের দিকে ঝুঁকে থাকা অংশ, মাটির হাঁড়ি বা হাঁড়া (জালা) ভেঙ্গে গেলে 
সেই সম্পূর্ণ কানখাটি ধান সিদ্ধ করার উনান, সিআল গাড়হা (শিয়াল গাঢ়া) বা 
রান্নার উনানের মুখ নিমনি করতে ব্যবহার হয়ে থাকে। তাছাড়া বেড়ির আকারে 
কানখাটি হাঁড়ি, তাউআ (তাওয়া) ইত্যাদি বসাতে আধার হিসাবেও ব্যবহার হয়। 
ঘাড়/গলআ ঘোড়/গলা):কপড়ি, কলসী এবং কুঁজার ঘাড় থাকে, কানখার নিচে ও 
:প্টে বা মোটা ফাঁপা অংশের উপরের অংশ ঘাড় বা গলা, কলসী অপেক্ষা কুঁজার 
ঘাড় সরু এবং বেশি লম্বা হয়ে থাকে, হাঁড়ি, হাঁড়ার নামমাত্র ঘাড় থাকে। ঝুঁদা বা 
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সময় মেয়ে মহিলারা কলসীর গলায় হাতের চাপ দিয়ে আনতে পারে। গলা না 
থাকলে জলভর্তি বারী কলসী কাঁখে কেক্ষে, কোলে) করে বয়ে আনা যাবে না। 
সেজন্য মাটির পাত্র নিমানের যুগে, ধাতব যুগের পূর্বেই আদিম মানুষদের যেবিজ্ঞান 
চেতনা ছিল তা মাটির কলসীর ঘাড় নিমনি প্রযুক্তি (কৌশল) থেকে (দেখে) পরিষ্কার 
বোঝা বায়। যখন মানুষ নদী নালার জল খাওয়ার জন্য বয়ে আনত, বিশেষত 
রাঢ়-ঝাড়খন্ডের কুড়মি অধ্যুষিত এলাকার মানুষরা ইংরাজ আমলেও যেভাবে নদী 


যুগেও কলসীর ঘাড় বা গলার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অনুভব উপলব্ি করতে 
বর্তমান বিভ্গনীদেরও ভাবার বিষয় এই মাটির কলসী নিমনি প্রযুক্তি। মাটির পাত্রে 
অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে মেচলা, 
তাউআ তোওয়া), করহাইইত্যদি পাত্রগুলির কোন রকম ঘাড় বা গলা তারা নিমনি 
করেনি। সেকারণ তাদের বিজ্ঞান মন্কতা আরও অধিক মাত্রায় প্রতিভাত হা 

ফাইড ফোঞ্ড/ফাঁইড়): হাঁড়ি কলসী জাতীয় ৃৎপাতরেরমধ্যদেশ, মাটির পালের 


সবচেয়ে বেশি ফাঁপা অংশ। 

পেঁদআ (পেঁদ): পাত্রের তলদেশ, পাত্রের নি্াংশ ও পম্চাৎ দিক। | 

রি: মাটির সাথে তলদেশের ঘর্ষণ নিবারণের জন্য কোন কোন পাপা 

টির মত সামান্য উচু অংশ,চতুষ্পদ প্রাণীর পারক্ষাকারী কষ এর নামে হৃ্প 
র খুরি নামকরণ হয়েছে। 

ক্ষার ব্যবহার পান গৃহহানির কাজে কারণে অকারণে ভে যায় ভাদতেই 

পারে সই পাত্রখন্ডের আকার আকৃতি বিশেষে কুড়মালি ভাষায় চিত করনে 


সেগুলির নাম। 
বন্ড বন্ধুর এলাকায় বর্যাকালে ত্রোতের জলে ছোট 
বড় গর্ত সৃষ্টি হর। ই গর্ভগুলিতে নানারকম মাহআশ্য নিয়ে জমা হয। মাছ 
জল বন্ধ করে এগর্তের জল খা 
ধরতে খাপতা কাজে লাগে। পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলে 
থাকলেও এখনও প্রচলিত আছে। 
খাপতি: খাপতা অপেক্ষা ছোট অথচ খেলামখুঁচি থেকে বড় অথার্থ মধ্যম আকারের 
র মতই খাপতির ব্যবহার দেখা 


দেখা গেছে। 
খেলামখুঁচি (খেলামখুঁচি): খোলামখুচি, ভাঙ্গা মৃৎপাত্রের ছোট ছোট টুকরা,.যে 
টুকরা বস্তৃগুলির কোন সম্পদ নয় কেবলমাত্র বর্জ্য পদার্থ বলে অপবাদ আছে। 
আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বলতে শোনা যায় “তকি খেলাম খুঁচি বঠে যে, বটরাঁঞ 
আইনে দিবঅ।” কিন্তু খোলামখুঁচি একেবারেই মূল্যহীন পদার্থ নয়। এই টুকরা 
থেকে খেলার সরঞ্জাম, কাতি খেলার কাতি, চাকি, তকলি ইত্যাদি বহক্ষেত্রে ব্যবহার 
হত। বর্তমানে ধাতব পাত্রের যুগে খোলামখুচি দুষ্প্াপ্র হয়ে গেছে। তাই খেলার 
সরঞ্জাম, খেলার বস্তু ও চাকি বা তকলি কৃত্রিম উপায়ে তৈরী হচ্ছে এবং বাজারী 
পণ্য হিসাবে পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে,আবার বিনামূল্যে 
যা পাওয়া যেত আজ তা দুস্পরাপ্য সেইসঙ্গে অপত্য স্নেহ বশতঃ ছেলেমেয়েদের 
খেলার জন্য বাজারী খেলনা প্রায় প্রতি ঘরেই দেখতে পাওয়া যায়। 

দেখা গেল কুড়মালি ভাষায় মাটির পাত্রের ৪০ রকমের (নোনান দ্রব্যাদি সহ) 
প্রকারভেদ আছে।যা শুধুমাত্র বাংলায় কেন কুড়মালির পড়শি-ভাবাগুলিতেও খুঁজে 
পাওয়া যাবে না। আকার আকৃতির সামান্য পরিবর্তনে মৃৎপাত্রগুলির নামের পরবির্তন 
একমাত্র কুড়মালিতেই সম্ভব হয়েছে। ঢুকা, গাডু দ্বারাই প্রমানিত হয় যে, কুড়মালির 
কাছে অন্য ভাষাগুলি অবশ্যই দুর্বল। এটা কুড়মালি ভাষার ভাব প্রকাশ নাকি অর্থ 
প্রকাশ ক্ষমতা গভীর তা ভাষাবিদ ভাষা পন্ডিতগণ বলবেন। আমার মাতৃভাষা । এই 
ভাষায় জন্মাবধি কথা বলি। ফলে সদা সর্বদা ব্যবহার করি। আবার অল্প বিস্তর 
চচণ্ডি করি কিন্তু আমি কোন ভাষাবিদ বা ভাষা পন্ডিত নই। তবে একজন ভাষা 
পল্ডিতের মতই প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ একজন ভাষা ব্যবহারকারীকেউ বিশদে 
যেমন জানতে হয় ঠিক তেমন ভাবেই আমারও জানা হয়ে গেছে। ভাষাকে জানার 
জন্য বা পন্ডিত হওয়ার জন্য জানা অপেক্ষা মাতৃভাষা ব্যবহারকারীর জানাই অধিক 
'জানা। একথা আমি একশত শতাংশ বিশ্বাস করি। পাঠক নিজ অনুভূতির সাহায্যে 
অনুভব করবেন-কুড়মালি ভাষার সমৃদ্ধি ও গভীরতা এবংবিস্তৃতির পরিসর কতখানি। 

এবারে প্রবাদ প্রবচন প্রসঙ্গে আসা যাক। কুড়মালি ভাষায় অসংখ্য প্রবাদ 
রয়েছে। যেগুলি আজও মানুষকে পথ দেখায়। এবং সমান আদরনীয়। কুড়মালি 
প্রবাদ সমূহ লোকসমাজ থেকে উদ্ভূত, লোকসমাজেই তার স্ফুরণ এবং প্রসারণ। 
গভীর অর্থবহ এই প্রবাদগুলির গুরততব সীমাহীন। কারণ এর মধ্য দিয়েই ভাষা ও 
সাহিত্যের প্রাণ স্পন্দন বিশেষ ভাবে অনুভব করা যায়। মুখে মুখে এদের অধিষ্ঠান। 
প্রকৃত শ্রুতি এই প্রবাদগুলি, মানুষের জ্ঞান আহরণ কাল থেকে বর্তমান কাল পর্য্স্ত। 
সবঙ্গীনভাবে কুড়মালি প্রবাদের মধ্যে যে চিরায়ত প্রবহমান অভিজ্ঞতা বর্তমান, 
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প্রবাদ তারই স্বল্পবাচী বাক্যরূপ। যার ধর্ম হচ্ছে-বিন্দুর মধ্যে সিদ্ধু স্বাদ পহিয়ে 
দেওয়া। আবার প্রবাদ এক ধরণের এক পংক্তির (লাইনের) একটি পুরার্গ কবিতা। 
লিখিত সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বে যে শ্রুতির প্রচলন ছিল, আদিম ভারতীয় লোকসমাজ 
সেই অলিখিত শ্রুতি সাহিত্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় তাদের এই কুড়মালি 
প্রবাদ গুলির মাধ্যমে । আজও যেগুলি স্মৃতির মাধ্যমে শ্রুতি সাহিত্যরূপে প্রবাহিত, 
অসংখ্য কুড়মালি প্রবাদের মধ্যে একটি প্রবাদ হলো-_ / ৯৫ 

: : « কলেক ছা গলে, ধুলআক ছা বলে।” (কলেক ছা গলে, ধুলাক ছা বলে) 
কলেচ্ছা গলে, ধুলেচ্ছা বলে। কলের ছা গলে, ধুলার ছা বলে। 

অর্থ: কোলের শিশু দুর্বল, শীর্ণ হয়; ধুলার শিশু সবল শক্তিধর হয়। 

প্রবাদ মধ্যে নিহীত উপদেশ- অধিক যত্ব অযত্বেরই মূল। অতএব শিশুর সুস্বাস্থ্য 
চাও তো (তোকে) ধুলায় খেলতে (ছেড়ে) দাও। 

অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য্-_-“কলেক ছা” অর্থার্থ যে শিশুকে বেশির ভাগ 
সময় কোলে-পিঠে করে রাখা হয় । মাটিতে নামতে দেওয়া হয় না। একোল সেকোল 
করে বড় লোলন পালন) করা হয় সেই শিশু ।“গলে” অর্থািদুর্বল শীর্ণ হয়। অনেক 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী 
হতে পারে না। আবার “কলেক ছা” অর্থে- কোলের শিশু বলতে যে বয়স পর্যস্তয 
শিশুকে কোলে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। জন্মের পর থেকে সেই বয়সের শিশু। 
নইলে, মা-বাবার কাছে প্রাপ্রত বয়স্ক ছেলেমেয়েরাও “ছা” অথ শিশু বা সম্তান। 

: প্রবাদের দ্বিতীয় অংশ-“ধুলাক ছা বেলে)” অর্থাৎ যে শিশু অধিক সময় ঘেরের) 
ধুলার সংস্পর্শে থাকে। কোলে নেওয়ার সময় এবং লোকের অভাব হেতু সেই 
শিশু ঘরের ধুলার মধ্যে খেলা করে, ধুলা মাখে, ধুলায় গড়াগড়ি দেয়, ধুলিধুসরিত 
অবস্থায় ক্ষুধা পেলে কান্নাকাটি করে। তখন তার মা এসে (অগত্যা) দুধ (বুকের) 
খাওয়াতে খাওয়াতে হয়তো কিছু ধুলা ঝেড়ে দেয় এবং ঘুমিয়ে গেলে ধুলিমাখা 
অবস্থাতেই (মেঝেতে) শুইয়ে রেখে আবার কাজে মন দেয়। না ঘুমালে মেঝেতেই 
ছেড়ে নোমিয়ে) রেখে দিয়ে পুনরায় কাজে যায়। এই শিশুই প্রবাদের “ধুলাক ছা”। 
অর ধুলার শিশু। 

(ধুলাক ছা) বলে,” প্রবাদের এই দ্বিতীয় অংশে “বলে” অর্থে বলবান হয়। 
শক্তিধর হয়। অনেক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সঞ্চয় করে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে 
নিরোগ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। 

প্রবাদটির (আংশিক) আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা লব ব্যাখ্যা। সংবাদ 
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. প্রতিদিন ১০ মে শনিবার । পৃষ্ঠা-৭, ১ম কলম, টুকরো খবর-এ (প্রকাশ) লন্ডন 
রেয়টার) শিশুদের- হাঁপানি এবং আ্যালার্জি থেকে বাঁচাতে ঘর গেরস্থালির ধুলোর 
বিস্ময়কর কারসাজি আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানীরা । ঘরের ধুলোর মধ্যে এক ধরণের 
ব্যাকটিরিয়া থাকে৷ নাম এনডোটক্ষিন। এই এনডোটিস্কিন আ্যালার্জি সংক্রমণে বাধা 
দেয় তার ফলেই হাঁপানি প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায় শিশুদের । জানিয়েছে ডেনডার 
এবং কলোরাডোর ন্যাশনাল ডিউইশ মেডিকেল এন্ড রিসার্চ সেন্টার। 

এবিষয়ে প্রত্যক্ষ তথা জীবন্ত ও বাস্তব প্রমান:- পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল, 
ঝাড়খন্ড, বিহার এবংওড়িষা প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে লোধা-শবর-খেড়িয়া জাতিগোষ্ঠীর 
মানুষজনদের জীবন, জীবিকা, স্বাস্থ্য এবং রোগ-অসুখ চিকিৎসা সম্পর্কে অনুসন্ধান 
করলে দেখা যাবে যে, এ সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর মানুষ এখনও অরণ্যচারী। আদিমতার 
ছাপ তাদের জীবন জীবিকায়, আচার আচরণে। কৃত্রিম খাদ্য প্রায় ব্যবহার করে না। 
শয্যা বলতে মাটিতে ঘুমায়। ফলে সদ্যজাত শিশুটিরও ভূমিষ্ট হওয়ার পর থকে 
ভূমিতেই তার শয়ন, অশন, খেলাধুলা, বিশ্রাম সবকিছুই হয়ে থাকে | এদের অসুখ 
বিসুখ এবং চিকিৎসার খোঁজ নিয়ে দেখা যায় সচরাচর হাসপাতালে এই জাতিগুলি 
রোগী পাওয়া যায় না। অথচ সভ্যজাতির রোগী সংখ্যা শীট সংখ্যার চেয়ে বেশি 
থাকে সব ধতুতে, সবদিন। যেকোন হাসপাতালে আউটডোরের খাতাতেও এদের 
নাম পাওয়া যাবে না। শৈশবে তথা বাল্যাবস্থা থেকে বৃদ্ধীবস্থা অর্থাৎ সারাজীবন 
এরা ধুলায় ভূমিশয্যা ব্যবহার করে থাকে। তাই এদের শিশুরাও ভূমিশয্যাতেই বড় 
হয়। শিশুর যত্বের জন্য এরা বর্তমানেও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তথাকথিত সভ্য 
সমাজের মত শিশু বিশেষজ্ঞ কোনরকম পরামর্শ নেয় না। কৃত্রিম খাদ্য, প্রসাধন 
সামগ্রীহ শিশুকে দেয় না। শীত, শ্রীষ্ম, বযরি জন্য কোন ক্রীম, লোশন বা মলম 
বাচ্চার জন্য ব্যবহার করে না। জুতা, মোজা, গরম পৌষাক তাও না। এরাই কিন্তু 
নিরোগ দেহধারি। আবার খেড়িয়া জাতির বৈশিষ্ট্যই হলো, স্নান না করা। যে ব্যক্তি 
স্নান না করে কুড়মালিতে তাকে খাইড়আ (খাইড়া) বলে। খাইড়া কথাটি লেখার 
ক্ষেত্রে খেড়িয়া হয়ে গেছে। বাংলা ভাষাভাষি মানুষেরা কুড়মালি শব্দ খাইড়া উচ্চারণ 
করতে পারে না বলেই এই বানান বিভ্রাট। এটা তাদের জীহার দুর্বলতা ছাড়া কিছু 
নয়। উক্ত বিষয়গুলি “ধুলাক ছা! বলে” তার বাস্তব প্রমানের সংকেত মাত্র। বিশ্লেষণ 
অবশ্যই দীর্ঘায়িত হবে। 
অভিমত: বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞানীরা যেটা আবিষ্কার করলেন ২০০০ খৃষ্টাব্দে তা 
নিঃসন্দেহে মানব সমাজের কল্যাণ সাধন করবে কিন্তু কুড়মালি প্রবাদটি অনুরূপ 
কথাই বলে আসছে, তার হাজার হাজার বছর পুর্বকাল থেকে। কোন সময়কালে 
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কোন গবেষণা কেন্দ্রের পরীক্ষার পর কুড়মিরা অর্থাৎ খেরওয়াল জাতিগোষ্ঠীর আদিম 
ভারতীয় মানুষজন এই ঘর গেরস্থালির ধুলোর বিস্ময়কর কারসাজির €গুণের) কথা 
জানতে পেরেছিল তার সঠিক কোন প্রমান বা ইতিহাস এখনো না জানা গেলেও, 
একথা অবশ্যই বলা যায় যে, খেরওয়াড় আদিম জনজাতি গোষ্ঠীর অন্তর্গত কুড়মিরাও 
আর্ধ্পুর্ব ভারতীয় । অথহি ভারতবর্ষের জেন্বুদ্বীপের) আদিম অধিবাসী এবং বিশ্বের 
অন্যতম কৃষি সভ্যতার অষ্টা ভারতের ভূমিপুক্র প্রকৃতি পুজারী। যখন বর্তমান 
বিজ্ঞানের জন্ম নাই তখনই কিন্ত কুড়মিরা বর্তমানের বিজ্ঞানীর সমধিক বিজ্ঞান মনস্ক 
ও গবেষক ছিল। যার ফলস্বরূপ এই অমূল্য প্রবাদের সৃষ্টি। আমার মনে হয়, ঘর 
গেরস্থালির ধুলোর আরও অনেক এবং সূন্ষ্ম গবেষণার প্রয়োজনআছে।তা প্রবাদটির 
“ধুলাক ছা বলে”, এই “বলে” কথাটির মধ্যেই নিহীত আছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি 
“বলে” অর্থে বলবান হয়, শক্তিধর হয়। নিরোগ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। ন্যাশনাল 
ডিউইশ মেডিকেল এন্ড রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞনীগণ কেবলমাত্র এনডোটস্কিন 
ব্যাকটিরিয়ার খোঁজ পেয়েছেন ঘর গেরস্থালির ধুলো গবেষণা করে। যা আ্যালার্জি 
সংক্রমণে বাধা দেয় তার ফলেই হাঁপানি প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে গেলেই “বলে”। 
অর্থাৎ শিশুটি বলবান স্বাস্থ্যবান, নিরোগ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে নাকি ঘরের 
ধুলোর মধ্যে আরও এমন কিছু গুন আছে যা বর্তমান বিজ্ঞানের টাকা আবিষ্কারের 
ন্যায় সারা জীবনের জন্য নানা প্রকার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে 
অথবা সংক্রামক রোগজীবাণুকে নিক্ক্রিয় নপুংসক করে সংক্রমণ ছড়ানো বন্ধ করে 
দেয় এবং বাহকের দেহেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। যেহেতু “চাকে সঞ্চিত 
ফুলমধুর পাঁচ শতাংশ ভাগ উপাদান বা বস্তু এখনো বর্তমানের বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত 
করতে পারে নাই।”-কে,ডি, মুখার্জী, আস্তজার্তিক মধুমক্ষিকা পালন প্রশিক্ষক, 
পশ্চিমবঙ্গ। ১৯৯৭, অমরকানন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাদল আশ্রম, বাঁকুড়া । (মৌখিক 
আলোচনার অংশ) তদ্রুপ “ধুলাক ছা বলে” প্রবাদাংশটি নিয়ে বিজ্ঞানীদের আরও 
হয়তো শত শত.বা হাজার হাজার বছর ভাবতে হতেই পারে । আবার এরকম হাজার 
হাজার কুড়মালি প্রবাদ রয়েছে। যার প্রত্যেকটি মানুষকে পথ দেখাতে পারে 
সঠিকভাবে নিগুড়াতে পারলে অমৃত রস ঝরে পড়বে নিঃসন্দেহে; একথা জোর 
দিয়েই বলতে পারি। বিলাত দেশের লোকেরাও স্বীকার করে 7৬০1010]] 15 
১০০ 121) 0015 যা, প্রিভে্স ইজ নট অনলি বেটার বাট চিপার দ্যান কিওর 
অলসো। এক্ষেত্রে কুড়মালি সংস্কৃতির সহরই বোন্দনা/বাঁদনা) পরবে গরু জাগানোর 
শেষে প্রাতঃকালে গ্রামের কুলহির একপ্রাস্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যস্ত্য ডহরউআ 
গীত-বাদ্য ও নৃত্য সহযোগে শিশুদের শরীরে ধুলা লাগানোর প্রত্যক্ষ [19001০91 
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আচরণ একটি বাৎসরিক আচরণীয় “লে-হাসি” অনুষ্ঠান বিচার্য বিষয়। 
আলোল্য প্রবাদ-এর বয়স: যেহেতু সিন্ধু সভ্যতার কাল থেকে ২০০০ খৃষ্টাব্দের 
বিজ্ঞানীদের পূর্বে অর্থাৎ প্রাগেতিহাসিক যুগ থেকে ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত সুদীর্ঘ 
সময়কালে বিশ্বের কোন জাতি বা সমাজ ঘর গেরস্থালির ধুলোর এমন কথা বলতে . 
পারে নাই। সেইহেতু তৎকালীন বিশ্ব সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর সভ্যতা যা সিন্ধু 
সভ্যতা নামে পরিচিত, তার অস্টা খেরওয়াড় নামের ভারতীয় আদিম জনজাতি 
গোষ্ঠী। বৃটিশ নৃতত্তববিদ, জাতিতত্ববিদ, পুরাতত্্ববিদ এবং ইতিহাসবিদগণ ১৯২০ 
- যে, ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন কৃষি-সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার অষ্টা ছিলেন ভারতের 
ভূমিপুত্র প্রকৃতি পূজারী আদিম জাতিগণ। সেই সুসভ্য যুগের উন্নততম বিজ্ঞান 
গবেষণার ফল যা “কলেক ছা গলে, ধুলাক ছা বলে” এই কুড়মালি প্রবাদ রূপে 
শ্রুতির মাধ্যমে আদিম ভারতীয়দের মুখে মুখে ফন্তুধারার মতোই আজও বেঁচে 
আছে বংশ পরম্পরায় বংশানুক্রমে। এদিকে ২০০০ খৃষ্টাব্দ ওদিকে সাড়ে ছড় হাজার 
ৃষ্টপৃবব্দি এবং সি্ধুসভ্যতার স্থায়িত্বকাল আড়াই হাজার বছর হলে মোট প্রায় ১০, 
০০০ (দশ) হাজার বছর আগেই কুড়মিরা ধুলোর বিষয়টি আবিষ্কার করেছিল। 
প্রবাদটি যে সিন্ধু সভ্যতার যুগের তার আরও প্রমান- হরপ্লা লিপির সাথে কুড়মিদের 
৭০ (সত্তর) টি বসদাগ বেংশ প্রতীক চিহ্) এর মিল খুঁজে পাওয়া গেছে। 

এই সমস্ত কারণে প্রমানিত হয় যে, কুড়মিদের মধ্যে বর্তমানে বিজ্ঞান চ্চা বা 
গবেষণা না দেখা গেলেও তাদের পুর্বপুরুষগণ উন্নত এবং সুক্ষ স্তরের বিজ্ঞান 
সাধক ছিলেন। সেজন্যই কুড়মালি সংস্কার সংস্কৃতির যাবতীয় বিষয়গুলি বিজ্ঞানের 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তার ফলেই হাজার হাজার বছর ধরে আজও স্বমহিমায় 
অঙ্গান ভাবে টিকে আছে। 
প্রবাদ প্রসঙ্গে প্রবাদ- ৃ 

বরং গাভীর দুধ তিত হয়, হিরা 
....- (মোলয়ালম প্রবাদ) | 

সম্ভবত ২/৪/২০১৭ তারিখে টি.ভি. -র পদায়ি ২৪ ঘন্টা চ্যানেলে দেখা গেছে 
যে, “শিশু ধুলা মাখছে, নোংরা ঘাঁটছে, এ হাতেই খাবার খাচ্ছে। তাতেই সুস্থ সবল 
স্বাস্থ্যবান হবে, ঘাঁটতে দিন। 

বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান ও শিশু বিশেষজ্ঞরা কুড়মালি প্রবাদটির সত্যতা মেনে 
_ নিয়ে বাস্তবে প্রয়োগের পরামর্শ দিচ্ছেন। এটা কুড়মি কুড়মালির গৌরব। 


-কট 
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লিপি সমস্যা ও বানান-বিতর্ক 
টি সর ড. অশোক কুমার মাহাত 


আমি কুড়মালি ভাষার বিশেষজ্ঞ নই, তবু এ বিষয়ে আমার আগ্রহী হওয়ার 
কয়েকটা সুনির্দিষ্ট কারণ আছে? প্রথমতঃ কুড়মালি আমার কাছে এক গভীর 
ভাবাবেগের ভাষা, তাই এ ভাষার বিচরণভূমি থেকে কর্মসূত্রে দূরে অবস্থান করলেও 
কুড়মালিতে লেখা সাময়িক পত্রপত্রিকা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক রচনার সঙ্গে 
নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করে চলেছি। দ্বিতীয়তঃ কর্মসূত্রে আমি অন্য 
একটি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে 
দুটি ভাষার তুলনামূলক অনুশীলনে আমার ব্যক্তিগত জ্ঞানলাভের স্বার্থ আছে। 
তৃতীয়তঃ পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিজ্তিতে একথা বলা যায় যে 
কুড়মালি ভাবার ভৌগোলিক ক্ষেত্র হিসাবে যতটা বিস্তৃত অঞ্চল বলা হয়ে থাকে 
বাস্তবে তার পরিধি ক্রমশঃ. কমে আসছে। একথা সত্য যে কয়েক প্রজন্ম আগে 
ছোটনাগপুর মালভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কুড়মালি সমগ্র কুড়মি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা 
ছিল। সেইসঙ্গে সমসংস্কৃতিসম্পন্ন কয়েকটি প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের যোগাযোগ রক্ষার 
ভাষা হিসাবে এ ভাষার ব্যবহার ছিল এ অঞ্চলে একদা অপ্রতিহত। কিন্তু পরবর্তী 
কালে এই ভৌগোলিক ক্ষেত্রের কিয়দংশে তীদের উত্তরপুরুষদের মুখ থেকে সেই 
ভাষা ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে। মাতৃভাষা ও পরম্পরাপ্রাপ্ত সংস্কৃতির প্রতি অনাস্থা ও 
অনাদর একটি বড়.কারণ। তার ওপর আঞ্চলিক বিভাজনের দ্বারা একই ভাষাকে 
ভিন্ন ভিন্ন রূপে সরকারি স্বীকৃতির প্রদানের মাধ্যমে কুড়মালির ভাষাক্ষেত্রকে 
পরিকঙ্সিত উপায়ে সঙ্কুচিত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তার ব্যবহারসীমা ক্রমশঃ 
কৃত্রিমভাবেও ক্ষয় পেয়েছে। এই উভয় কারণে আপন উৎসভূমিতেই কুড়মালি আজ 
যেন অবলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। তাই সেই ভাষার উদ্তব, ক্রমবিকাশ ও 
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অবক্ষয় তথা সমকালীন বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান বিষয়ে যথাসম্ভব আলোকপাত 
করতে পারলে সেটাকে আমি সামাজিক খণশোধ বলে মনে করব। চতুর্থতঃ এই 
ভাষাচর্চার অঙ্গনে সাম্প্রতিক কালে যে ধরণের অমূলক ও উন্দ্রান্ত ধারণার বিস্তার 
ঘটে চলেছে তা মোটেই অভিপ্রেত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারবে না। তাই ভবিষ্যৎ 
প্রজন্মকে যুক্তিগ্রাহ্য ও যুগোপযোগী চিস্তায় আগ্রহী করে তোলাও আমার এ বিষয়ে 
বলতে চাওয়ার অন্য একটি কারণ বলে পরিগণিত হতে পারে। যদিও আমার এই 
উৎসাহে যথেষ্ট ঝুঁকি আছে, কারণ বেশ কিছু অমূলক মতবাদ সমাজে এমনভাবে 
বদ্ধমূল হয়ে আছে যে সেই ধারণার মূলে আঘাত করলে আমাকে অনেকের রোষের 
স্বীকার হতে হবে। তবু ভালো কিছু ফলের আশা না রেখেই কিছু কথা আমাকে 
বলতে হবে, যেটাকে আমি সামাজিক কর্তব্য বলেই মনে করে আপনাদের নিকট 
দু-চার কথা উপস্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছি। 
সাম্প্রতিক শুভারম্ত: 

কুড়মালি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পুরনো হলেও সম্প্রতি এ নিয়ে চর্চা 
একটি নতুন মাত্রা লাভ করেছে। পুরুলিয়ার সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বর্তমান শিক্ষাবর্ধ ২০২১ ২০২২) থেকে এই ভাষায় স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠদান 
আরম্ভ হয়েছে। বিগত কয়েক বছর আগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ রামানন্দ 
সেন্টিনারি কলেজে (২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে) এবং পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ থেকে 
(২০১৮-২০১৯) আরও দুটি কলেজে আড়ষা কলেজ ও চিত্ত মাহাতো মেমোরিয়াল 
কলেজ) স্নাতক শ্রেণীতে সাধারণ বিষয় হিসাবে কুড়মালি ভাষায় পঠন-পাঠনের 
সূচনা হয়েছিল। সম্প্রতি সেই কলেজগুলিতে সাম্মানিক বিষয় হিসাবেও কুড়মালি 
পড়ানো শুরু হয়েছে। সুতরাং এটাকে পশ্চিমবঙ্গে কুড়মালি ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে 
নবধুগের শুভারভ্ত বলে মনে করা যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে অনেক সংগ্রামের 
মাধ্যমে এই পর্যন্ত প্রাপ্তি ঘটেছে। 
সঙ্কটের পটভূমি: 

এখন প্রশ্ন হল কুড়মালি ভাষার এই নবজাগরণের প্রয়োজন কৌথায় ? কিংবা 
বলা ভালো এর ফলে জনসাধারণের কী এমন উপকার সাধিত হবে? ভাষা ও সংস্কৃতি 
হল কোনও জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় পরিচয়বোধক বৈশিষ্ট্য। বিশেষত তা যদি 
 * কোনও জনজাতি হয় তাহলে তার অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনেই এগুলো অত্যাবশ্যক। 

কুড়মি জনজাতির নাম অনুসারে ভাষাটির নামকরণ হয়েছে কুড়মালি। ছোটনাগপুর 

মালভূমি একটি জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল যেখানে প্রাচীনকাল থেকে নানা জনজাতি 
একসঙ্গে বাস করে আসছেন। প্রত্যেক জনজাতির নিজস্ব একটি ভাষা থাকাই 
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স্বাভাবিক। সেটা আবশ্যিকও বটে, না হলে তার স্বাতস্ত্যই ব্যাহত হয়। ছোটনাগপুর 
মালভূমির ক্ষেত্রে এটা ভীষণভাবেই প্রযোজ্য। এখানে সীওতাল জনজাতির ভাষা 
সীওতালি, সুণ্ডা জনজাতির মুগ্ডারি, কোল (হো) জনজাতির কোল (হো), ওরাও 
জনজাতির কুডুখ ইত্যাদি সেই সূত্রে বলা যায় কুড়মি জনজাতির ভাষা হল কুড়মালি। 
তবে কুড়মি জনজাতি বর্তমানে অনুসূচিত জনজাতি তালিকাভুক্ত নয়। এ অঞ্চলে 
ভাষায় কথা বলে থাকেন। কুড়মিদের প্রতিবেশী জনগোষ্টীরা প্রাথমিকভাবে যোগাযোগ 
পরিণত হয়। 

কিন্ত নিদারুণ বাস্তব একটি বিষয় হল কুড়মি জনজাতি বিগত কয়েক শতাব্দী 
ধরে এমন কিছু আত্মঘাতী ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় থেকেছে যে আর অল্পদিনের মধ্যেই 
তার ভাষা, সংস্কৃতি, লোকাচার ইত্যাদির সঙ্কট অনিবার্ধ্। মাতৃভাষার গুরুত্বকে 
উপেক্ষা, কখনও বা বিস্মরণ এবং সেই সঙ্গে আপন সংস্কৃতির অবহেলা- সমস্তরকম 
নেতিবাচক মানসিকতারই শিকার কুড়মি সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। একদিকে 
পরম্পরাগত সংস্কৃতিকে বর্জন করে বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুসারী রীতিনীতিকে বরণ করা 
এবং অপরদিকে মাতৃভাষার ব্যবহার না করে বহিরাগত ভাষারে ভাব বিনিময়ের 
মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা- এই দুই আত্মঘাতী প্রবণতায় দীর্ণ কুড়মি সমাজের একটি 
বিরাট অংশ। এমনকি কুড়মালি নামটি কুড়মিদের কাছেই ক্রমশ অবহেলিত হয়ে 
উঠেছে। ছোট নাগপুর মালভূমিতে কুড়মালি, নাগপুরী, খোরঠা, পাচপরগনিয়া- এগুলি 
একই ভাবার আঞ্চলিক রূপভেদ মাত্র। আবার এদের মধ্যে নাগপুরী রূপটি সাদরি, 
সাদানি ও গাওয়ারি নামেও পরিচিত। তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে 
যে আঞ্চলিক ভাষা মোনভূমিয়া) প্রচলিত তা ও এই ভাষাগুচ্ছের মধ্যে স্থানলাভের 
যোগ্য । এগুলো একই ভাষার সামান্য রূপভেদ, আবার কখনও কখনও নামভেদ 
মাত্র, তবু তাদের সমাত্তরালভাবে ছুটে যাওয়ার প্রবণতা বড়ই বেদনাদায়ক । আমরা 
দেখি রীচি বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিবাসী ও ক্ষেত্রীয় ভাষা বিভাগে কুড়মালি, নাগপুরী, 
খোরঠা ও পাঁচপরগনিয়া এগুলি পৃথকভাষা হিসাবে গণ্য । আশ্চর্যের বিষয় এদের 
সবারই পাঠ্যক্রমে প্রাচীন সাহিত্য হিসাবে মোটামুটিভাবে একই কবিদের কাব্য স্থানলাভ 
করেছে। বর্জরাম, দীনা তাঁতি, ভবগ্রীতানন্দ, বিনন্দিয়া সিংহ, গৌরাঙ্গিয়া এই সমস্ত 
কবিদের ঝুমুর উক্ত সব ভাষারই পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত । এরকম হলে এগুলি পৃথক 
ভাষারূপে গণ্য হবে কী করে? আধুনিককালে সাহিত্যচর্চা বা গবেষণাকর্মে যীরা যুক্ত 
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হয়েছেন তীরা কুড়মালি নামের পাশাপাশি ভিন্ন নামগুলিও ব্যবহার করছেন। এমনকী 
কোথাও বা পাঁচপরগনিয়া নাম ব্যবহার করে কার্যত একই ভাষার চর্গ করে চলেছেন। 
এর চেয়ে হাস্যকর ও আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত কী আর হতে পারে? এই প্রতিকূলতার 
লক্ষণ বই কী। সুতরাং পুরুলিয়ার কয়েকটি কলেজ ও সিধো-কানহো-বিরসা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে কুড়মালিকে পাঠ্যবিষয় হিসাবে অন্তরভূক্তিকরণ আসলে একটি নবযুগের 
সুচনা । তাই বলা যেতে পারে কুড়মালি ভাষাকে অবলম্বন করেই তৈরি হতে চলেছে 
পশ্চাৎপদ এক জনসমুদায়ের নতুনভাবে আত্মপরিচয়ের ঘোষণা। মাতৃভাষা ও 
চিরাচরিত সংস্কৃতির উপযুক্ত সম্মানজ্ঞাপন ও পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে এটা একটা সাহসী 
পদক্ষেপ। 
পাঠ্যবিষয় কুড়মালি: 

বর্তমানে কুড়মালি ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের সরকারস্বীকৃত ভাষাগুলির 
অন্যতম। বিহার ভেঙে ঝাড়খণ্ড রাজ্য তৈরি হওয়ার বহু আগে ১৯৮০ সালে রাঁটী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জনজাতীয় এবং ক্ষেত্রীয় ভাষাবিভাগে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে ক্ষে্রীয় 
ভাষা হিসাবে কুড়মালির পঠন-পাঠন শুরু হয়। একই সঙ্গে নাগপুরী, পাচপরগনিয়া 
এবং পরবর্তী কালে খোরঠা ভাষারও । ঝাড়খণ্ড রাজ্য স্থাপিত হওয়ার পর সে রাজ্যে 
নানা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে কড়মালি বিভাগ খোলা হয়। বর্তমানে 
ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে কুড়মালি ভাষার পঠনপাঠন চলছে। 
সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্যে লেখা হচ্ছে নানা ধরণের বই। এ ভাষার 
লোকসাহিত্যের ভাগার যে সমৃদ্ধ তা সর্বজনবিদিত। সেই সাহিত্যের মধ্যে আছে 
লোকসঙ্গীত (ঝুমুর), প্রবাদ প্রবচন, লোককাহিনী প্রভৃতি। কিন্তু উচ্চশিক্ষার জন্যে 
প্রয়োজন আধুনিক কালের পাঠ্যবিষয়। সে কারণে বর্তমানে প্রয়োজনের তাগিদে 
এই ভাষায় কিছু আধুনিক সাহিত্যেরও রচনা হচ্ছে। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় তা 
একেবারেই অপ্রতুল। তাই এখন এই ভাষায় নতুন নতুন সাহিত্য রচনার প্রয়োজন- 
যা বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের পাঠের উপযোগী বিষয় হিসাবে কাজে লাগবে। 
কুড়মালি ভাষার ভৌগোলিক ক্ষেত্র: 

সাধারণভাবে কুড়মালি ভাষার মূল ভৌগোলিক ক্ষেত্র হল মধ্য-পূর্ব ভারতের 
ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল। বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্য ও তার সন্নিহিত পশ্চিমবঙ্গ ও 
ওড়িশার কয়েকটি জেলায় এই ভাষাভাষীদের বসবাস। ছোটনাগপুর মালভূমি একটি 
বহুভাষিক অঞ্চল এবং ভাষাতাত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষাগুলির 
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বৈচিত্রযও লক্ষণীয়। ভাষাতাত্তিকগণ এখানকার ভাষাগুলিকে ইন্দো-আর্া, দ্রাবিড়ীয় 
ও অস্ট্রিক-এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এদের মধ্যে অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর 
অন্তর্গত প্রধান ভাষাগুলি হল- সীওতালি, মুণ্ডারি, হো, খাড়িয়া ইত্যাদি। আবার 
দ্রাবিড়ীয় ভাষাপরিবারের ভাষাগুলি হল কুডুখ ও মালটো। এ ছাড়া ইন্দো-আর্্য 
ভাষাগোষ্ঠীতে আছে নাগপুরী, খোরঠা, পাঁচপরগনিয়া ও কুড়মালি। এই শেষোক্ত 
বর্গের ভাষাগুলিকে একই ভাষার আঞ্চলিক রূপ হিসাবে মনে করা যেতে পারে, 
যদিও তারা পৃথক পৃথক নামের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী । মোটামুটিভাবে 
ঝাড়খণ্ডের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে নাগপুরী, উত্তর ও উত্তরপূর্বে খোরঠা, 
পূর্বাঞ্চলে পীচপরগনিয়া এবং মধ্য ও দক্ষিণাঞ্জলে কুড়মালির ব্যবহার দেখা যায়। 
ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন ওড়িশার ময়ুরভঞ্জ জেলায় এবং পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার 
চিজ ানিজারা নর ওহি রনি নিএগিাা 
ভৌগোলিক ক্ষেত্র। 

ওপনিবেশিক আমলে ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে অসম রাজ্যের চা-বাগানে 
বছ জনজাতীয় মানুষকে শ্রমিক হিসাবে নিয়ে যাওয়া হয়। এই মালভূমি অঞ্চল থেকেই 
অনেক মানুষকে সমতল বঙ্গের নদীয়া, চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি জেলার বহু স্থানে 
নীলচাষের জন্যে এবং সুন্দরবন অঞ্চলে কৃিক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্যে শ্রমিক হিসাবে 
চালান দেওয়া হয়। বর্তমান বাংলাদেশের বহু স্থানে কুড়মি সহ অন্যান্য সমগোত্রীয় 
জনগোষ্ঠীর বসবাস লক্ষ্য করা যায় যাদের পূর্বপুরুষদের একই উদ্দেশ্যে এই মালভূমি 
থেকেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এখনও এই সমস্ত অঞ্চলের স্থানাত্তরিত মানুষদেরও 
মুখের ভাষা ছোটনাগপুরের ভাষাগুলি, যাদের মধ্যে আছে কুড়মালিও। তাহলে দেখা 
যাচ্ছে- আমাদের আলোচ্য কুড়মালি ভাষা তার উৎসভূমিতে অবহেলিত হলেও 
পেরেছে। 
বিভাজনের রাজনীতি: 

ছোটনাগপুর মালভূমির ইন্দো-আর্য্য ভাষাপরিবারের যে বূপবৈচিত্র্য 
পর্যালোচনা করা হল তাতে বর্তমানে সর্বত্রই ভাষাটি এক নামে পরিচিত না হলেও : 
তার মূল কাঠামো যে একই, তাতে কোনও কষ্টকল্পনা নেই। সব ভাষারই যেমন 
অঞ্চলভেদে অনেকগুলি রূপভেদ থাকে, এরও তেমনি আছে নানাবিধ আঞ্চলিক 
বৈচিত্র্য। আগেই বলা হয়েছে, অনার্ধ্য অধ্যুষিত ছোটনাগপুরে কুড়মি জনজাতির 

মাতৃভাষা কুড়মালি। এই নামর্টিই সেই পরিচয় বহন করছে। সেই কুড়মালি ভাষার 

পিন নাভিতে কত অস্বচ্ছ ও ক্রমক্ষীয়মাণ। বু 
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বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তা এখন ইন্দো-আর্ধ্য ভাষার মাগধী প্রাকৃতজাত রূপের আধারে 
আশ্রয়প্রাপ্ত। তাই আদিতে অনার্ধ্যভাষা হলেও বর্তমানে তাকে নিজস্ব শব্দভাণ্ডারের 
অংশমাত্র ধারণ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। বহিরাগত ইন্দো-আর্ধ্য ভাষার অভ্যন্তরে 
স্থানলাভ করেই বজায় রাখতে হয়েছে তার আপন অস্তিত্বকে। ইন্দো-আর্ধ্য 
ভাষাভাবীদের এতদঞ্চলে অভিগমন এবং তীদের ব্যবহৃত ভাষার ক্রমবর্ধমান চাপের 
ফলেই কয়েকটি অঞ্জলে নাগপুরী, খোরঠা, পাঁচপরগনিয়ার উদ্তব হয়। কুড়মিদের 
বাসভূমির কেন্দ্রীয় অঞ্চলেই কুড়মালি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। চতুষ্পার্ের চাপে সে 
ভাষা নিজের শুদ্ধতা পুরোপুরি বজায় রাখতে পারেনি। নাগপুরী ভাষার আরও কয়েকটি 
নাম আছে, যেমন- সাদরি, সাদানি, গীওয়ারি প্রভৃতি । এই নামগুলি যে আঞ্চলিক 
রূপভেদে একই ভাষার ভিন্ন নাম মাত্র, সেটা বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না। একই 
ভাষার আঞ্চলিক বিভাজন আসলেও কোনও এক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে 
কুড়মিদের বিভেদবোধকে জাগিয়ে রাখতেই কোনও কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোল্ঠীর 
একটা প্ররোচনা। 
নামের বানানবৈচিত্রয : 

এবার কুড়মালি নামটির বানানবৈচিত্র্য বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কুড়মালি- এই নামের 
সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরও যে কয়েকটি নাম প্রতিপক্ষ হিসাবে এগিয়ে আসতে পারে 
তারা হল- কুড়মালী, কুরমালী, কুর্মালী, কুর্মালি, কৃর্মালি, কুর্মালি ইত্যাদি একগুচ্ছ 
নাম। এই সমস্ত নামকরণের ক্ষেত্রে নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করেছেন বিশেষজ্ঞরা । 
কারও কারও মতে 'কুর্মালি” শব্দটি সংস্কৃত কৃর্ম শব্দ থেকে উৎপন্ন । তাদের অনুমান 
“কুর্ম” শব্দ থেকে জাতিবাচক কৃর্মী শব্দের উদ্ভব এবং এই কৃর্মী জনগোষ্ঠীর ভাষা হল 
কুর্মালী বোনানভেদে কুর্মালি)। অন্য একটি মতে "কৃষিকর্মী” শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ 
হল “কর্মী”, আর এই 'কর্সী”শব্দের একটি তত্তব রূপ হল 'কুর্মী” বা “কুর্মি”। এই কুর্মি 
জনগোষ্ঠীর ভাষা হল কুর্মালী বোনানভেদে কৃর্মালি বা কুরমালী)। এই মতগুলিকে 
আমরা মোটেই সমর্থন করি না এবং এজন্যে আমরা এই নামগুলি বর্জনের পক্ষপাতী। 

ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট করে বলা যাক। “কুর্মি' ও 'কুড়মি'- এই দুটি শব্দের 
উচ্চারণ কাছাকাছি হলেও এদের দ্বারা দুটি পৃথক জনগোষ্ঠীকে বোঝায়। কুর্মি হল 
উত্তর ভারতের এক বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, যাঁরা ব্রাহ্মণ্য সংস্কার অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম 
(আধুনিক কালে একে জাতিবর্ণ প্রথা বলাই যুক্তিযুক্ত) পালন করে থাকেন। 
উত্তরপ্রদেশ, বিহার বা মধ্য প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাঁরা বসবাস করেন। গুজরাত 
ও মহারাষ্ট্রে তাঁরা কুনবী নামে পরিচিত হন। এঁদের কোনো গোস্ঠীগত নিজস্ব ভাষা 
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নেই, প্রাদেশিক ভাষাই (হিন্দি, গুজরাতি, মারাঠি ইত্যাদি) এঁদের মাতৃভাষা ।অন্যদিকে 
“কুড়মিজনগোষ্ী পূর্ব ভারতের ছোটনাগণুর অঞ্চলের আদিম অধিবাসী এবং তীঁদের 
_গ্রোষ্ঠীগত নিজস্ব ভাষা আছে, যার নাম কুড়মালি। উচ্চারণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 
কুড়মিদের ভাষার নামের বানান এটিই হওয়া বাঞ্ছনীয়। “কুড়মালী' "বানানটিতে এখানে 
দীর্ঘ-ঈ অনাবশ্যক। বর্তমানে 'কুড়মালি” বানান অধিক প্রচলিত। 
লিপি-সমস্যা: 

কুড়মালি ভাষার নির্দিষ্ট কোনও লিপি নেই, সুতরাং এই ভাষাভাষীরা নিজন্য 
প্রাদেশিক লিপি ব্যবহার করে থাকেন। দীর্ঘকাল এ ভাষা মৌখিক ভাষারূপেই প্রচলিত 
ছিল, লিখিত সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবে তার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সীমিত। এ ভাষায় 
লিখিত আকারে স্থান পেতে থাকে । আর সে কাজে প্রাদেশিক ভাষার লিপি ব্যবহৃত 
হয়। ফলে বিহারে দেবনাগরী, পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে বাংলা এবং ওড়িশায় ওড়িয়া 
লিপিতে লেখা হতে থাকে। একবিংশ শতাব্দীর আরম্তে বিশেষত ২০০০ সালে ঝাড়খণ্ড 
রাজ্য গঠিত হওয়ার পরে ছোটনাগপুরের ভাষাগুলি গুরুত্ব পেতে থাকে। কুড়মালি 
কবি ও সাহিত্যিকরা নতুন উদ্যমে সাহিত্যকর্ম আরম্ভ করেন। একদা অনাদূত ও 
উপেক্ষিত কুড়মালি ভাষা অন্যান্য কয়েকটি জনজাতীয় ও প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে 
সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করে। এর অনেক আগেই কেউ কেউ কুড়মালি 
ভাষার লিপি নির্মাণের চেষ্টা করেছেন কিস্তু তার ব্যবহার সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য 
হয়নি এবং তা প্রচলিত হয়নি। তবে এতে লিপি নির্মাতাদের উৎসাহে একটুও ভাটা 
পড়েনি, বরং দেশের বিভিন্ন স্থানে লিপি রচয়িতারা একের পর এক ভিন্ন ভিন্ন লিপি 
তৈরি করে চলেছেন। সম্প্রতি কুড়মালি ভাষার লিপি নির্মাণের একটি তীব্র প্রতিযোগিতা 
আরম্ভ হয়েছে এবং “আবিষ্কৃত”লিপির সংখ্যা চৌদ্দ বা পনেরোতে গিয়ে পৌঁছেছে। 
দুখের বিষয় সে তুলনায় কাব্য, নাটক বা গদ্যসাহিত্য রচনা যা প্রকাশিত হয়েছে 
তার সংখ্যা নেহাতই হাতে গোনা। 

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, লিপি ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না, বরং 
উৎকৃষ্ট সাহিত্যই সে কাজ করতে পারে। সুতরাং, সমাজের সৃজনশীল ব্যক্তিদের 
কাছে আমার একাত্ত অনুরোধ আপনারা সাহিত্যরচনার দ্বারা কুড়মালি ভাষাকে সমৃদ্ধ 
করুন। বন্ধ্যা মানসিকতাকে বিসর্জন দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করুন। একথা 
সত্য যে একাজ সকলের দ্বারা সম্ভব নয়, সকলে তা করেনও না। কিন্ত অনেককেই 
দেখেছি যাঁরা কুড়মালির পরিবর্তে বাংলা ভাবায় সাহিত্য রচনা করে চলেছেন। এই 
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জানাই। আমার ধারণা এর ফলে যেমন তাঁরা সমাজে সম্মানজনক স্থানের অধিকারী 
হবেন এবং দিশাহীন সমাজ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পাবে। 

এতদিন পর্যস্ত প্রচলিত স্থানীয় লিপিতেই কুড়মালি ভাষায় সাহিত্য সাধনা 
চলেছে। তদানীত্তন বিহার তথা সাম্প্রতিক ঝাড়খণ্ডে দেবনাগরী লিপিতে, পশ্চিমবঙ্গ 
ও অসমে বাংলায় এবং ওড়িশায় ওড়িয়া লিপিতে এ ভাষার চর্চা একরকম চলছিল। 
নতুন লিপি নির্মাণের উদ্যোগ অনেকদিন ধরে চলেছে, এখনও তা থামেনি।জানি না 
কতদিন ধরে তা চলবে। | 

কুড়মালি ভাষায় ব্যবহৃত প্রায় সমস্ত ধ্বনিই দেবনাগরী, বাংলা বা ওড়িয়া 
লিপিতে প্রকাশ করা যায়। অক্ষর নির্মাণের শৈলী পৃথক হলেও এই তিন লিপির 
বর্ণমালা মোটামুটি একই সুতরাং এই যে কোনও একটা লিপিই কুড়মালি ভাষার 
বাহন হতে পারে । তবে এব্যাপারে একমত্যে পৌঁছনোর জন্যে ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, 
ওড়িশা ও অসম- এই চারটি প্রদেশেরই কুড়মালি লেখক এবং চিস্তাবিদগণের একত্র 
হওয়া প্রয়োজন। সেই কাজে বাংলাদেশের কুড়মালি লেখকদেরও আমন্ত্রণ জানাতে 
হবে। শুধু তা-ই নয়, নাগপুরী, খোরঠা, পীচপরগনিয়া ও মানভূমিয়া প্রভৃতি ভাষার 
নামে যে সমস্ত কুড়মি লেখক ও কবিরা সাহিত্যরচনা করে চলেছেন তাদেরও একাজে 
যুক্ত করতে হবে। এটা যে একটা জ্বলন্ত সমস্যা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর এই 
কতদিন কুড়মি সমাজকে অপেক্ষা করতে হবে সেটা বলা একেবারেই অসম্ভব। 
: কোনও ভাষার পৃথক লিপি না থাকলে আমাদের দেশে সামাজিক বা সরকারি 
স্বরে তার ভাবা হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া যেন অসম্ভব। কিন্তু একই ভাষার একাধিক 
লিপি জনমানসে একধরণের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। সুতরাং যত কঠিনই হোক না কেন 
কুড়মিদের “এক জনজাতি এক ভাষা”-র লক্ষ্যে এগোতে হবে। এক জনজাতি এক 
ভাষা” এই তত্ব অনুসারে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে কুড়মিদের হারিয়ে 
_ যাওয়া জনজাতিত্ব প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হবে। আর একাজের প্রাথমিক সোপান হবে 
“এক ভাষা এক লিপি'। সুতরাং দেবনাগরী, বাংলা ও ওড়িয়া এই তিন লিপিকেই 
পরিত্যাগ করে একটি নতুন লিপির আশ্রয় গ্রহণ করাই হবে একটি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিদীপ্ত 
সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই লিপিকে কোনও একটি রাজ্যে প্রাদেশিক স্তরে স্বীকৃতি দিলে সমস্যার 
সমাধান হবে না, বরং তার ফলে একটি বোঝা বাড়বে। সুতরাং একাজে ঝাড়খণ্ড, 
পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও অসম- এই চারটি প্রদেশ এবং বাংলাদেশের কুড়মালিভাবী 
মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ ও সার্বজনীন স্বীকৃতি একাত্তভাবেই আবশ্যক। 
শব্দভাগ্ার: 
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কুড়মালি ভাষার শব্দভাগারে প্রধানত তিন রকমের শব্দ আছে। যেমন তত্ব, 
দেশীও বিদেশী। তন্তব শব্দগুলি সংস্কৃত শব্দজাত। সেইশব্দগুলি দীর্ঘকাল ধরে সংস্কৃত 
থেকে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে প্রাকৃত, অপন্রংশ ও অগত্রষ্ট রূপের মধ্য দিয়ে 
অস্ট্রিক, দ্রাবিড় প্রভৃতি অনার্ধ্য ভাষা থেকে বহু শব্দের প্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। তারাও 
উক্ত বিবর্তনের পর্যায়গুলি অতিক্রম করে আধুনিক কালে একই স্থানে অর্থাৎ 
নব্যভারতীয় স্তরে পৌঁছেছে। এই শব্দগুলির ধ্বনিপরিবর্তনের ধারা সুষ্পস্ট। এই 
উভয় প্রকার শব্দই তন্তব নামে পরিচিত। হিন্দি, বাংলা, ওড়িয়া, ভোজপুরী, মৈথিলি, 
মগহী, অঙ্গিকা প্রভৃতি প্রতিবেশী ভাষাতেও এরূপ তপ্তব শব্দ বুল পরিমাণে দেখা 
যায়। তবে কুড়মালিতে তাদের রূপের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। দেশী শব্দগুলি কুড়মালি 
ভাষার নিজস্ব সম্পদ। সংস্কৃত বা প্রাকৃত থেকে তারা সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন শব্দ। এই 
শব্দগুলি অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় উভয় ভাষাবর্গ থেকে আগত। এদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা 
সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এই দুধরণের শব্দ দিয়েই কুড়মালি ভাষার মূল রূপটি গঠিত। 
আবার কুড়মালি ভাষায় কিছু আরবি, ফারসি প্রভৃতি বিদেশী শব্দও স্থান পেয়েছে। 
এছাড়া অল্প কিছু ক্ষেত্রে যেমন সাহিত্যরচনায় তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার 
লক্ষ্য করা যায়। . 
বানান সমস্যা: . 

কুড়মালি ভাষায় অনির্দিষ্ট বানানের ব্যবহার একটি-অতলাস্তিক সমস্যা । এ 
নিয়ে আলোকপাত করা আর আগুনে হাত দেওয়া প্রায় সমান ব্যাপার । সাম্প্রতিককালে 
যে বেশ কিছু কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও চিন্তাবিদ কুড়মালি ভাষার সাহিত্য রচনায় 
যুক্ত আছেন, সেটা খুবই আনন্দের বিষয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, এই সমস্ত কবি, 
সাহিত্যিক, লেখক ও ব্যাকরণ রচয়িতাদের বানানবিধিতে বড়ই সামপ্রস্যের অভাব 
চোখে পড়ে । যদিও কোনও ভাষার নবজাগরণের যুগে এটাকে স্বাভাবিক ব্যাপার 
বলেইমনে করা যায়,তবু এখনই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে ভবিষ্যতে 
_ কুড়মালি ভাষার বহু ক্ষতি হয়ে যাবে। সেই ব্যাপারে অনধিকারী হলেও শুভাকাঙনী 
. হিসাবে আমার কিছু সুনির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনা আছে। তবে সেগুলি একজন পাঠক হিসাবে 
আমার একান্তই ব্যক্তিগত অভিমত। অযৌক্তিক বা অবাস্তব মনে হলে আপনারা 
বিশেষজ্ঞ হিসাবে সেগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলে নাও মনে করতে পারেন। 
ূ আধুনিক কালের কুড়মালি কবি-সাহিত্যিকরা তাদের রচনায় বানান ব্যবহারে 
বিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটা বৈশিষ্ট্য হল- ১) ঝ ঈউ 
এও ও স্বরবর্ণের ব্যবহার না করা। ২) ও য শ ষয় এই ব্যঞ্রনবর্ণগুলিকেও বর্ণমালা 
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থেকে বাদ দেওয়া । ৩) যুক্তাক্ষরের ব্যবহার পুরোপুরি বর্জন করা। 

বর্ণের সংখ্যা কমানো এবং যুক্তাক্ষরের ব্যবহার বর্জন করে শিক্ষার্থীর বোঝা 
কমিয়ে আনার যুক্তিটি অত্যন্ত সহজবোধ্য। তাছাড়া হিন্দি, বাংলা বা ওড়িয়া বর্ণমালায় 
এমন কিছু বর্ণ আছে যাদের উচ্চারণ কুড়মালিতে নেই। সুতরাং কুড়মালিতে তাদের 
: রাখা বাহুল্যমাত্র। সরল কথা এই যে এদের বাদ দিয়ে কুড়মালি ভাষায় অতি স্বচ্ছন্দ 
কাব্য, সাহিত্য বা নাটক রচনা করা যায়। কিন্তু বিগত শতাব্দী বা তারও পূর্বে যারা 
কুড়মালিতে লেখালেখি করতেন তীরা সকলেই লিপি ব্যবহার করে প্রচলিত 
বানানবিধিই অবলম্বন করতেন। তাতে তাঁদের কোনো অসুবিধা হত না। একেবারেই 
যে হত না, তা নয়। এ ভাষার নিজস্ব কতকগুলি অতিরিক্ত ধবনি আছে, যেগুলি সেই 
বর্ণগুলির ব্যবহারে প্রকাশ করা সম্ভব হত না। সেগুলিকে তীরা সাধ্যমত প্রকাশ করার 
চেষ্টা করতেন উপস্থিত বর্ণশুলির দ্বারাই। যেটা একেবারেই করা যেত না সেটা অভিজ্ঞ 
পাঠকের ওপরে ভরসা করে ছেড়ে দিতেন। দেবনাগরী, বাংলা বা ওড়িয়া লিপি 
চেহারায় পৃথক রকমের হলেও এদের সবারই বর্ণমালা প্রায় সমান সংখ্যক। ঝুমুরের 
পদকর্তারা কুড়মালি ভাষায় এই বর্ণ গুলির সবগুলিরই প্রয়োজন মনে করেছেন এবং 
এদের কোনওটিকে বাদ দেওয়া সঙ্গত মনে করেননি । সুতরাং যে লিপিই কুড়মালি 
ভাষার বাহন হিসাবে মান্যতা লাভ করুক না কেন সেই লিপিতে এই বর্ণমালার সমস্ত 

বর্ণকে রাখার সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত ৮ র 
একথা ঠিক যে কুড়মালি ভাষার তত্তব, দেশী ও বিদেশী শব্দের বানানে 
সাম্প্রতিককালে বর্জিত বর্ণগুলির ব্যবহার নেই। কুড়মালি হল কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের 
ভাব বিনিময়ের ভাষা । তাই তীদের জীবনযাত্রার উপযোগী সাধারণ কথাবার্তায় ব্যবহৃত 
শব্দ লেখার জন্যে এদের প্রয়োজন নেই। আবার সাহিত্যের ক্ষেত্রেও গল্প, কবিতা বা 
নাটক রচনার ভাষা হিসাবে যখন কুড়মালি লেখা হয় তখনও ওই বর্ণগুলিকে অতিরিক্ত 
বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই ভাষাটিকে বর্তমান স্তর থেকে উন্নত স্তরে নিয়ে 
যাওয়া কি আমাদের অভিপ্রেত লক্ষ্য নয়? ভবিষ্যতে কুড়মালিকে পাঠ্যবিষয়ের স্তর 
থেকে উন্নীত করে কীভাবে গবেষণা ও পঠনপাঠনের উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে তৈরি 
করে তোলা যায় সেই দুরদর্শিতা চিত্তাবিদদের কি থাকা উচিত নয়? উচ্চশিক্ষার 
প্রয়োজনে অন্য ভাষা থেকে নতুন শব্দ গ্রহণ করার কোনও বিকল্প পথ নেই। আর 
এজন্যে বাংলা, হিন্দি বা সংস্কৃতের মতো উন্নত ভাাগুলিকে উৎস হিসাবে গ্রহণ করা 
যেতেই পারে। কিন্তু উক্ত বর্ণগুলি ব্যবহারের পথ রুদ্ধ করে দিলে আমরা সেই 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত হব। কুড়মালিকে সমৃদ্ধ করার জন্যে প্রয়োজনীয় নতুন নতুন 
পারিভাষিক শব্দ বাংলা, হিন্দি বা ইংরেজি থেকে গ্রহণ করার মতো মানসিক উদারতা 
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থাকলে তবেই এ ভাষা সমৃদ্ধ হতে পারবে। কিন্ত সেই নবাগত শব্দগুলির বানান 
অবিকৃত রাখার পথ যদি স্বেচ্ছায় নষ্ট করা হয় তাহলে এই ভাষার সমৃদ্ধির পথও 
ক্রুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি বানান পরিবর্তন করে শব্দগুলি ব্যবহার করা হয় তাহলে 
এতদিনে প্রাদেশিক ভাষায় শেখা শব্দগুলির বানান নতুন করে শেখার জন্যে 
শিক্ষার্থীকে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করতে হবে। তাছাড়া অন্য ভাষা থেকে 
নতুন শব্দ যদি নিতেই হয় তাহলে তার অপরিবর্তিত শুদ্ধ রূপটিকেই গ্রহণ করা হবে 
না কেন£ পরিবর্তিত বানানের রূপটিকে শিক্ষার্থীদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা 
যে একটি কঠিন ব্যাপার হবে, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। একজন ছাত্র তার 
ভুলে যাওয়া মাতৃভাষা শেখার জন্যে আবেগবশতঃ কষ্ট করতে পারে, কিন্ত প্রতিষ্ঠিত 
বানানকে পরিবর্তিতরূপে তার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা কঠিন হবে। উদাহরণ 
হিসাবে বলা যায়, যদি “বিশ্ববিদ্যালয়” ও “স্বাধীনতা”- এই দুটি শব্দের যথাক্রমে 
করা হয় তাহলে তা নেহাতই পরিশ্রম ও সময়ের অপচয় বলে মনে হতে পারে। 
মনে রাখতে হবে কুড়মালি ভাষাচর্চার উদ্দেশ্য হল এর ক্ষয়রোধ করা এবং বিস্তৃতি 
ঘটানো। এখনও যাঁরা মাতৃভাষা হিসাবে কুড়মালি ব্যবহার করছেন তাঁদের মধ্যে এ 
ভাষারচর্চা বজায় রাখা ছাড়াও যাঁরা মাতৃভাষা হিসাবে কুড়মালি ভুলে গেছেন তাঁদের 
আগ্রহী করে তোলাও কুড়মালি চর্চার একটি বড় উদ্দেশ্য । সুতরাং কুড়মালি ভাষার 
প্রচার ও প্রসারের মহান কাজটি যাতে পশুশ্রমে পরিণত না হয় সেদিকে দৃষ্টিপাত 
করাই বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত। | 
আকাঙ্কিত পদক্ষেপ: রা 

কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভূক্ত হলেই কুড়মালি ভাষার ব্যাপক 
প্রসার ঘটবে হবে সেটা মনে করা দিবাস্বপ্ন মাত্র। তবে এতে সমাজের একটা শিক্ষিত 
অংশ মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি সচেতন হবে এটা ঠিকই। কিন্তু এতে সাধারণ 
মানুষের তাৎক্ষণিক উপকার হবে না। তাই এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে আরও একটি 
কার্যক্রমের প্রয়োজন। সেটা হল যে সমস্ত সাধারণ মানুষ মাতৃভাষা ভূলে গেছেন 
কুড়মালির প্রতি তীদের আগ্রহী করে তোলা প্রয়োজন যাতে মাতৃভাষার পুনরুত্বার 
হয়। সুতরাং কুড়মালি ভাষাকে জীবনযাত্রার অঙ্গ না করে তুলতে পারলে ক্ষতিপূরণ 
হওয়া সম্ভব নয়। এজন্যে সামাজিক ও পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানে কুড়মালি ভাষার 
ব্যরহার ফিরিয়ে আনার জন্যে বিশেষ উদ্যোগ একটি আকাঙ্ফিত পদক্ষেপ। বিবাহ, 
শ্রাদ্ধ ও পুজার নিমন্ত্রণপত্র দেওয়াল লিখন, পত্রপত্রিকা ইত্যাদিতে কুড়মালির 
ব্যাপকভাবে ব্যবহার জনমানসে পরিবর্তন ঘটানোর সবচেয়ে ভালো মাধ্যম।কুড়মালি 
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ভাষা কুড়মি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিমনস্কতা ও স্বাভিমানের প্রতীক। 

উপসংহার: 

ভাষা কোনও জনসমুদায়ের শুধু যে একটি মূল্যবান সম্পদ তা-ই নয়, সেটা 
তার আত্মপরিচয় রক্ষার সবচেয়ে বড় অস্ত্রও বটে। কিন্তু মাতৃভাষা নিয়ে যদি কোনও 
জাতিগোষ্ঠীর ভাবাবেগই নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার অপমৃত্যু রোধ করা কঠিন। 
সুতরাং সমাজের শিক্ষিত এবং দায়িত্বশীল প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য হল সচেতন 
হয়ে কুড়মালি ভাষাকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসা। মাতৃভাবা 
ভুলে যাওয়া কোনও গর্বের বিষয় নয়, বরং সেটা সবচেয়ে বড় আত্মগ্লানির কারণ । 
মাতৃভাষার পুনরুদ্ধার করে অতীতের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ও সংশোধন করার এটাই 
সবচেয়ে ভাল সময়। 
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18. মহাকবি বিনন্দিয়া সিংহের পদাবলী, সম্পা০ পশুপতি প্রসাদ মাহাতো,কলকাতা, 
২০১৪ (১৯৯৪)। ও 

19. লোকায়ত ঝাড়খণ্ড, বিনয় মাহাত, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৪। 

20. সাদরি ব্যাকরণ, নেহরু ওরাও, মারাং বুরু প্রেস, মেচেদা, ২০০৪ । 

2]. হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা, রেবারেন্ড এল ও ক্রেফসরুড, 
১৮৮৭-পেশ্চিমবঙ্গ সাস্তালি আকাদেমি, ২০১০)। 


৯ 


কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি ।। ১৬৬ 


কুড়মালি ভাষাঃ একটি অন্বেষণ 
ড. ক্ষিতীশ মাহাত 


জগদীশ চন্দ্র বসু তার “ভাগীরঘীর উৎস সন্ধানে প্রবন্ধে লিখেছেন,” নদীকে জিজ্ঞাসা 
করিতাম, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?” নদী উত্তর করিত মহাদেবের জটা হইতে। 
এক্ষেত্রে কারো যদি মনে কোনো সন্দেহ হতো, তাহলে সন্দেহ নিরসনের উপায় 
ছিল। নদীর তীর বরাবর হাঁটতে শুরু করলেই নদীর উৎসের সন্ধান পাওয়া যেত। 
কুড়মালি ভাষার ক্ষেত্রেও সমস্যাটি একই রকম কিন্তু সমাধান অতি কঠিন। অথচ 
কুড়মালি ভাষার উৎসমুখ তো থাকবেই। বাংলা, বিহার, আসাম, ঝাড়খন্ড, ওড়িষ্যার 
কোটি মানুষ যে ভাবায় কথা বলছেন, এই সব অঞ্চলের অন্যন্য সংখ্যালঘু জাতি 
ভূমিজ, মাহালি, ধোবা খেড়িয়া, শবর, কামার, কুমোর বাগালরা তা মেনে নিয়েছেন 
অর্থাৎ কুড়মালি ভাষাতেই কথা বলেন। সীওতাল, মুক্ডা, কোড়া যারা মুণ্তডারি ভাষা 
বংশের অধিকারী তারাও দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে কুড়মালি ভাষাকে বহুল পরিমানে 
ব্যবহার করেন। যে ভাষা শত ঝড় ঝাপটা বিবর্তনের মধ্যেও তার আপন অস্তিত্ব 
আপন আঙ্গিক বজায় রাখতে সমর্থ হয় তার তো একটা গৌরবময় অতীত থাকবেই। 
কীভাবে সেখানে পৌঁছানো যায় সেটাই কথা। 
অবশ্য ভাষা নিয়ে নাড়াচাড়া করার আগে এই ভাষা যারা বলেন সেই 
কুড়মি জাতিকে বিশেষভাবে জানতে হয়। কেননা জাতি পরিচয়ের মাধ্যমেই ভাষা 
পরিচয়ের পথটি সুগম হতে পারে। নৃতত্বের দিক থেকে ভারতবনের আস 
তিন-চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ----- প্রটো-অস্ট্রালয়েড, দ্রাবিড় আলগা 
এবং নর্িক, অবশ্য আরো সহজভাবে বলা যায় আর্য এবং অনার্য বুড়ির 
প্রটো-অস্ট্রালয়েড তথা অনার্ধ্য জনগোষ্ঠীর মানুষ তাতে সন্দেহের অবকাশ 
ধর্মীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় 
মোটামুটি বলা যায় বেদ বিধি পুরাণ শাস্ত্র মোতাবেকে দেরি? 
তারাই আর্ধা, অন্যদিকে বেদ বিধি বাদ দিযে প্রকৃতিশক্তি তথা নপরচলিত ছড়াতে 
দিয়ে যাদের ধর্মীয় জীবন গড়ে উঠে তারাই অনারধ্য। এজন্যই একটি | 
্‌ কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ১১ 


বলা হয়েছে। “কোল কুড়মি কড়া/ বেদ বিধি ছাড়া।” অর্থাৎ বেদ বিধান বাদ দিয়েই 
কোলগোর্ঠীর মানুষজন, কুড়মি এবং কোড়ারা জীবনযাপন করে। আর্ধ্ প্রভাবিত যে 
জীবনযাপন তা কুড়মিদের মধ্যে কোনোকালেই ছিল না, এখনো নেই। অনার্য জীবন 
সংস্কৃতির মূল কাঠামোটি এখনো কুড়মিদের মধ্যে দেখা যায়। তাই কুড়মালি ভাষার 
মূল অন্বেষণে প্রটো-অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর দৃষ্টিকোন থেকেই করতে হবে। 
'কুড়মি'ে কুমি) শব্দটি এসেছে 'কুড়ম্‌* শব্দ থেকে। কুড়ম' অর্থাৎ কচ্ছপ এই 
জনজাতির আদি টোটেম। মোটামুটি বলা যায় যারা আর্ধ্য তাদের গোত্র প্রাচীন খাবি 
নামবাচক এবংযারা অনার্ধ্য তাদের গোত্র প্রাণী বা বৃক্ষবাচক শব্দ। কুড়মি জনগোষ্ঠীর 
টোটেম কুড়ম বা কচ্ছপ কেন? এরও উত্তর আছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে কুড়মিরা 
কৃষিপ্রধান জাতি হিসেবেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিল। আর সেক্ষেত্রে চাষের জন্য 
উপযুক্ত জলের প্রয়োজন। বলাবাহুল্য যেসব জলাশয়ে বারমাস জল থাকে সেখানেই 
কচ্ছপ থাকে। তাই কুড়মিদের কাছে কচ্ছপ খুবই শুভ প্রতীক আদি টোটেম। কচ্ছপই 
ইঙ্গিত দেয় জলাশয়ের পার্শবর্তা অঞ্চলে চাববাস শুরু করা যেতে পারে, কেননা 
চাষবাসের জন্য সেখানে জলের অভাব হবে না। আর সেই থেকে কুড়ম কের্ম) 
অনুসরণকারীরা হল কুড়মি। পরবর্তীকালে জনসংখ্যা যত বেড়েছে, মানুষ এক স্থান 
থেকে আর এক স্থানে অন্য স্থানে বসতির খোঁজে গেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর 
ভিন্ন ভিন্ন টোটেম বা গোত্র হয়েছে। শেষে দেখা গেল কুড়মিদের একাশি ৮৮১) টি 


গোত্র । যথাঃ- 

১। অথরিআর ২। আধিচিপার ৩। চিপার ৪। কাচিআর 

৫। কেরআর ৬ কুঁড়িআর ৭। কেশরিআর ৮। কাড়োআর 
৯। কাটিআর ১০। কাড়োআর ১১। গাইসরি ১২। গুলিআর 
১৩। ঘড়ারিআর ১৪। গসুর ১৫। হাড়আর ১৬। চিলআর 

১৭।বিমআর ১৮। চিলবিধা ১৯। চিল ২০। জুরআর 

২১।টেকআর ২২। টিডুআর ২৩।টেটেআর ২৪। কাছুআর 
২৫।কাদিমার  ২৬। কেটরিআর ২৭।খারিআর ২৮। গরিআর 

২৯। দাগরিআর ৩০। নাগ ৩১। নওআকুড়ি ৩২। নাংটাআর 
৩৩। পুনরিআর ৩৪। বানোআর ৩৫। টুডুআর ৩৬। মুতরুআর 
৩৭।বসরিআর ৩৮। ডুমরিআর ৩৯।ডুংরিআর ৪০। জুমরিআর 
৪১।বকাসরি ৪২। ভখআর ৪৩। মগরিআর ৪৪ । হইসাসরি 
৪৫|মুমু ৪৬।মুসু ৪৭। রাজমউড় ৪৮। রাজমউড় 
৪৯।শাখআর €৫০। সনারিআর ৫১। হেমআর ৫২। হাসোআর 


কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ১৬৮ 


৫৩। হাঁসদা ৫৪। শীশোআর ৫৫। হেমরামিআর ৫৬। হেম্ম 


 ৫৭।হাস্তআর ৫৮। হিদআর ৫৯। হাঁসদাগিআর ৬০। সংঘআর 
৬১।মন্দ্রমার উ৬২।কানবিধা ৬৩। বাঘআর ৬৪। বহেড়াআর 
৬৫। বেদিআর ৬৬।বিঢ়র ৬৭।বিলারিআর ৬৮। বঁসরিআর 


৬৯। রিমরিমিআর ৭০। রাহেড়াআর ৭১। লাটআর ৭২। শিখআর 
৭৩।শিআর ৭৪। শিংগআর ৭৫। খেরআর ৭৬। গান্ডআর 
৭৭।শাখআর ৭৮। জালআর ৭৯ হামআর ৮০। হান্ডআর 
বলাবাহুল্য এই সমস্ত গোত্রগুলি প্রাণীবাচক, বৃক্ষবাচক কিংবা অরণ্যবাচক যা তাদের 
অনার্ধ্য সত্তাকেই স্মরণ করায়। ধর্মের দিক দিয়েও কুড়মিরা অনার্ধ্য জাতি সম্তাকেই 
বহন করে। আর্যদের ধর্মজীবন ছিল বেদ-বিধি কেন্দ্রিক। পরবর্তীকালে মনুসংহিতা, 
রামায়ণ, মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণের মধ্য দিয়ে তাদের ধর্মচর্চার স্বাতস্ত্যটি বোঝা 
যায়। খকবেদে একাধিক আর্ধ্যদেবতা আমরা পাই। তাদের যাগযজ্ঞ স্তুতি বেদে খুব 
সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। অনার্ধ্যধারার দেবতা রীতিনীতির সাথে তার মিল হয় না। 
এবং মিল ছিল না বলেই আর্ধ্য অনার্য্যের সংঘাত অনিবার্থ ছিল তখন। অবশ্য শুধু 
ধর্মনীতি নয়, শারীরিক গঠন, জীবনচর্য্যাতেও পার্থক্য ছিল। আর্ধ্ররা ফর্সা গাত্রবর্ণ 
জনতা যাদের রক্ষাকর্তা ইন্দ্র। আর্য্যরা অনার্ধ্দের বলেছেন 'অন-আস'অর্থাৎ কুৎসিত 
এবং 'অ-নাস' অর্থাৎ নাসিকাহীন। বেশ উদ্দীপ্ত আবেগে অনার্ধ্দদের কালো চামড়ার 
মানুষ হিসাবে বর্ণনা করা হতো। যুদ্ধে আর্ধ্যরা যখন অনার্ধ্য দস্যুদের ধবংস করে 
ফেলছে, তখন ইন্দ্রের সম্পর্কে বলা হয়েছে ----- তিনি তীর সাদা চামড়ার বন্ধুদের 
দাস” বুদ্ধিহীন” 'আক্রমনাত্মক'। এ থেকে একটি বিষয় বেশ নিশ্চিতরূপেই মনে 
হয়, ইন্দো-ইরানীয় ভাষাভাষী এই আর্ধ্ররা তখনো তাদের শীতলতর উচ্চভূমি বা 
উচ্চ পার্বত্যভূমি থেকে খুব বেশিদিন বিচ্ছিন্ন হয়নি। সে কারনে উষ্ণ সমভূমির আদি 
তাৎপর্যপর্ণ। অনার্ধ্যদের ভূমিতে আর্ধ্রা কীভাবে ক্রমে ক্রমে নিজেদের প্রতিষ্ঠা 
করেছিল ঝক বেদের সপ্তম মণ্ডলে ৮৭.২০-২১ ) তার একটি চমৎকার নিদর্শন 


“দেবগন, পশুচারণক্ষেত্রহীন এক দেশে আমরা উপনীত। 
এ ভূমি যদিও বিস্তৃত, তবু আমাদের ধারণের পক্ষে ক্ষুদ্র 
বৃহস্পতি, যুদ্ধে (আমাদের) গবাদি পশু দান কর। 

তোমার এই বিশ্বস্ত গায়কের জন্য হে ইন্দ্র, পথসন্ধান করো। 
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॥ 


দিনের পর দিন, ইন্দ্র, তিনি এই সব কৃষ্তবর্ণ প্রাণীদের একস্থান থেকে অন্যস্থানে 
তাড়িয়ে ফিরলেন। 

সন্বরদের হত্যা করলেন'।। 

ঝকবেদ থেকে জানা যায়, আর্ধ্যরা এদেশে প্রবেশের সময় যদু এবং তুর্বাশা 
জাতিগোষ্ঠীদ্বয়ের সঙ্গে প্রথম লড়াই করতে হয়েছিল। এবং সেই প্রথম লড়াইএ দুই 
আর্ধ্প্রধান নিহত হয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। অবশ্য এরপর আর্ধ্যরা অনেক দাসদের 
হত্যা করেছিল এবংঅনেকদুর্গ ধংস করে সিন্ধু অতিক্রম করেছিল। অনার্য প্রধানদের 
মধ্যে শহ্বরকেই সবচেয়ে শক্তিশালী বলা হয়েছে। তার অধিকৃত দুর্গের সংখ্যা ৯০, 
৯৯ বা ১০০। কিন্তু সরস্বতী নদীর তীরের যুদ্ধে আর্ধ্যরা শক্তিশালী দাস শন্বরকে 
হত্যা করতে সমর্থ হয়েছিল। 

খকবেদ থেকেই সেই সংঘাতের কথা বার বার তাদের সাহিত্যে উল্লিখিত হয়েছে। 
কাছে সাহস, যুদ্ধান্ত্র, সাহায্য প্রার্থনা করেছে। 

১। হে শক্রতা! এ সোমপান করে তুমি বৃত্র প্রভৃতি শক্রদের হনন করেছিলে। 
যুদ্ধে (তোমার ভক্ত) যোদ্ধাদের রক্ষা করেছিলে ।। প্রথম মন্ডল, সৃক্ত ৪) 

২। হেইন্দ্র! তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে আমরা কঠিন অস্ত্র ধারণ করি। 

যুদ্ধে স্পর্ধাযুক্ত শক্রকে জয় করব। (প্রথম মণ্ডল, সুক্ত-৮) 

ভারতবর্ষের আদিবাসী সম্প্রদায় মহিষাসুরকে তাদের রাজা বলে মনে করেন। দুর্গার 
মহিষাসুর নিধন আর্যদের এক আদিবাসী রাজাকে হত্যা করার প্রতিচ্ছবিই ফুটে 
উঠেছে। 

ছোটনাগপুর মালভূমিকেন্দ্রিক কুড়মিদের জীবনযাত্রায় আদিবাসী জীবনচর্যার লক্ষণ 
রয়েছে এসব প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন ব্রিটিশ গবেষকরা। ছোটনাগপুর মালভূমিকেন্দ্রিক 
কুড়মিরা যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের কুড়মিদের থেকে পৃথক জাতি তাও 
তারা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। কুড়মিদের বাস ছোটনাগপুর মালভূমি কেন্দ্রিক 
অঞ্চলে। অন্যদিকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কুর্মিদের 
বাস। এবং যারা কুর্মি, কুবি, প্যাটেল, পাতিদার ইত্যাদি নামে পরিচিত। সিন্ধিয়া 
কুর্মি প্যাটেলদের বংশধর হিসাবে পরিচিত। মারাঠা কুবিরা মারাঠা শাসক রঘুজী 
ভৌসলের অনুগামী ছিলেন। ডালটন অভিমত প্রকাশ করেছেন ভারতবর্ষের ভিভিন্ন 
প্রদেশের কুর্মিরা যে সামাজিক মর্য্যাদার অধিকারী ছোটনাগপুরের কুড়মিদের ক্ষেত্রে 
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তা খাটে না। বরঞ্চ ছোটনাগপুরের বসবাসকারী উপজাতিদের সঙ্গেই তাদের 
জীবন-সংস্কৃতির মিল দেখা যায় বেশি- [17 11) 17189171800 81111170179 ৫170 
০9191101195 01 (19 1101110195 9100 119 10/01 085693, (101০ 0919 
58৬০121 [019011995 ৮1)101) 81০ 101 001111)01) 1) (11911001919 017109%5৫ 
95 079 1১019119000 09090 701 119 009560179 2170 0599 0110/50. 
99 0)০ 80011511)919 01095. (00950111119 [20)150105 01 13217591 / 
৮৪০০-318) 

১৯১১ সালের জনগননায় ও ম্যালি বিহারের কৈরী এবং কুড়মিদের পরিচয় প্রসঙ্গে 
“09 [0101 200 016 101101 216 (510 61686 00101961105 085093 01 
[31102 00009 1991 195 2150 079 179176 01 21) 21001151178] 0106 11) 
01012159100] & 0101598. 51206, ৮4110 90611] (10611 11917)6 ৮/101)6 &, 
1121012 ৮1)919 89 0106 1311)911 095065১0059 2, 901 4১, [6 ৮483 117010095- 
91016 10 01511750191) ১০%/০910 0) (৬0 913911115 21)0 00765 109৬ 0)616- 
[019 06910. 2701090 (0060021. (0910905 01 [17019, ৬০1-৬, 1311)21, 
(00171958 2100 91107) 05 [.১.১.০১ 21155, 1.0.9. ৯01091117061702101 
01 0610509 0709121010১ 7658] 1911), 

স্যার রিজলে সর্বপ্রথম এই দুটি জাতিকে পৃথক বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯৩১ সালে 
জনগননার দায়িত্বে থাকা ল্যাসি স্যার রিজলের সেই সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিয়েছেন। 
কুড়মিদের পরিচয় আরো স্পষ্ট হয় তখন---- ৪1 0100106 0)810)9515 5০০- 
(1010 11) 052 210)0109 11)6 15001701901 01901810991) 816 [00161 
(01511015010 2100 19159 79011010105 01115 10191079 216 1091176 08192091691 
[0510101060১ 1)9 081779 (0 1106 ০0100101510) 11781 116 01701910910 
[01701 216 061150 00100 (119 101910191) 900০1 2170 [0611)91)5 916 
(1) 17170001500 01:81)01) 01 981)1915. 

অবশ্য ভাষা অন্বেষণের ক্ষেত্রে আমাদের নির্দিষ্ট যুগ বিভাজনের মধ্যই অগ্রসর হতে 


৩) মধ্যযুগ 
৪) আধুনিক যুগ 
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প্রাগৈতিহাসিক যুগে কুড়মালি ভাষাঃ 
এই পর্বটিকে দুটি উপপর্বে বিভক্ত করা যায়। যথাঃ- 
১। সিন্ধু সভ্যতার যুগে কুড়মালি ভাষা 

.. ২।আর্ধদের আগমন ও কুড়মালি ভাষা 
প্রাগিতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষে মানব সভ্যতার প্রথম উপস্থিতি আমরা দেখি সিদ্ধ 
সভ্যতায়। এবং এই সভ্যতা যে প্রাক-আর্ধ্য মানুষের সভ্যতা তাও আজ জানা গেছে। 
সেদিক থেকে দেখতে গেলে আর্ত্রা এদেশে আসার পূর্বে এ দেশের প্রাচীন বাসিন্দারা 
ভাষা-সংস্কৃতিচর্ধার এক সুমহান এঁতিহ্য ছিল। এই হরপ্লা সভ্যতার অধিবাসীরা কারা? 
বলতে দ্বিধা নেই এরা এ দেশের প্রটো-অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠির মানুষজন । অর্থাৎ কুড়মি, 
ভিল, মাহালি, খেরওয়াড়, কোরকু, তুরি, গন্দ, কোলহান আরও অনেকে । হরপ্লা 
সভ্যতা সম্পর্কে এখনো পর্যস্ত যেটুকু জানা গেছে অনার্য ভাষা সংস্কৃতির প্রতি তার 
স্পষ্টইঙ্গিত আছে। হুরপ্লা” শব্দটি আসলে “হড়গ্লা' ইংরেজি উচ্চারণে হরপ্লা হয়েছে। 
“ড় দের জীবন সংস্কৃতি বলেই হরগ্লা। “হড়” শব্দটি কোলগোষ্ঠীর ভাষা হিসাবে 
আজও অত্যন্ত জীবস্ত। পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানীরাও হরপ্পা সভ্যতায় “হড়' শব্দের 
উপস্থিতি ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগ লক্ষ্য করেছেন। যেমন_ 
হড় _ মানুৰ 
হাড়ু_ বানর 
হাড়ি __ কুকুর কড়মিরা এখনো কুকুরকে “হাড়ি হাড়ি বলেই তাড়ায়) 
হেড়া-__ ছাগল 
হেড়া __ ভেড়া (ভে +ড়া) 
ছেড়ি __ ছাগল ছছে+ হেড়া) 
খেরওয়াড _- খের + হড় (খের ৯ খড় অর্থাৎ ধান চাষ করে যে হড় + মানুষরা 
তারাই খেরওয়াড়) 
এছাড়াও হাড়ি, কুড়মি, কোড়া, বিরহুড়, কেসরিহড়, বানুহড়, গুলিহড় প্রমুখ জাতিবাচক 
শব্দে হয় শব্দটির বহুল ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করি। হড়গ্লা সভ্যতা গড়ে 
করেছেন-_ সিনি + দ, কুড়মালি ভাষায় “সিনি' অর্থে “দেবী” এবং “দ' অর্থে জল। 
পাহাড় এবং নদীকে দেবতা মনে করে কুড়মি সীওতাল নানা প্রটো-অস্ট্রালয়েড 
বাংলাগোষ্ঠীর মানুষজন, যেমন দুয়ারসিনি, চাপাইসিনি, দাসাইসিনি, গাড়রাসিনি ( 
এখানে পাহাড় দেবতা) ইত্যাদি। এমনকি “বাংলা” শব্দটিও কোলগোস্ঠীর ভাষা বলে 
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আজ পণ্ডিতরা স্বীকার করেছেন। “বাং” মানে “না”, আর “লো” মানে সেচ দিয়ে 
জল তোলা । তার মানে যে দেশে জলসেচের দরকার হয় না, তাই বাংলো, “বাংলো 
দিশম' বা বাংলাদেশ। সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে যেটুকু তথ্য জানা গেছে, তাতে বোঝা 
যায় সিন্ধু সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক সভ্যতা । তারপরেই অনিবার্য যে প্রশ্নটি আসে এই 
কৃষিকাজ করত কারা ? তার উত্তরে বলা যায় দ্রাবিড় এবং অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষরাই 
এই কৃষিকাজ করত) দ্রাবিড় এবং অস্ট্রিকরা কি মিলিতভাবে এই অঞ্চলে ছিল? নাকি 
দ্রাবিড়রাই এককভাবে সিম্ধুসভ্যতা নির্মান করেছিল? কুড়মিরা যে অস্ট্রিকগোষ্ঠীর 
মধ্যে ছিল কীভাবে জানা যায়? কুড়মিরা অস্ট্রিকগোষ্ঠীর মানুষ নাকি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর 
মানুষ এই বিতর্ক এখনো চলছে বলা যায়। এক্ষেত্রে দেখা যায়, পৃথিবীর আদিম 
জনজাতিগুলির পৃথিবী সৃষ্টিতত্ব নিজনিজভাবে ব্যাখ্যা করেছে সভ্যতার আদি কাল 
থেকেই। এক্ষেত্রে কুড়মিদের পুরাকথা এবং সীওতালদের পুরাকথা প্রায় এক। 
আর্মদের আগমন ও কুড়মালি ভাষাঃ 
আর্্ররা যখন এদেশে আসে তখন তারা প্রটো-অস্ট্রালয়েড অর্থাৎ অনার্ধ্যদের ভাষা 
বুঝতে পারত না, আর্ধ্যরা তা গ্রন্থে স্বীকার করেছে। তাদের গ্রন্থ”এতরেয় আরণ্যক'এ 
লিখেছে........ 

“প্রজাতি তিঅঃ অত্যায়নীযুরীতি যা বে তা ইমাঃ প্রজীঃ তিশ্রঃ। 

অত্যায়নায়ং স্থানীমানী বয়াংসি বজ বগধাস্চেরপাদঃ”। 
অর্থাৎ্বঙ্গ, বগম মেগধ) আর চেরোপাদ দেশ হল পক্ষীর দেশ। সেখানকার লোকেরা 
পাখির মতো কিচির মিচির দুবেধ্যি ভাষায় কথা বলেন। আর্ধ্যরা অনার্্দের দেশভূমিও 
চিহিত করেছিলেন--কীকটা নাম দেশ অনার্ধ্য নিবাস”। মহাভারতে ব্যাসদেব এই 
কীকট'-কে বলেছেন “কর্কখন্ড', পরবর্তী কালে এই কর্কখন্ডই পরচিতি পেয়েছে 
'ঝাড়খন্ড” নামে। সদ্য আসা আর্যদের সাথে এদেশীয় মানুষদের কিন্তু বনিবনা হল 
না। সেটাই স্বাভাবিক। শুধু ভাষাগত পার্থক্য তো নয়, শারিরীক পার্থক্য, জীবন চর্যাগত 
পার্থক্য ছিল সুবিশাল। কুড়মালি যে কোলগোষ্ঠীর ভাষা তার কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত এখানে 
রাখতে পারি। এমন কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলো কোলগোষ্ঠির সব ভাষাতেই এক-_ 


সিম মালহান মালহান মালহান 
ডিমপাড়া মুরগি কালট কাটুল কালট 
তির কীড় কাঁড় কাঁড় 
পাহাড় ডুংরি ডুংরি ডুংরি 
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কুঁড়েঘর খুড়পি খুড়পি খুড়পি 
স্থল ঘুটু ঘুটু ঘুটু 
বিল বাইদ বাইদ বাইদ 
ঝোপ লাটা' লাটা . লাটা 
লাঙ্গল নাহেল হাল নাহেল 
ল্যাম্ফ ডিবা ডভিবা ডিবা 
কলসি _ ঠিলি ঠিলি ঠিলি 
মাঠ ডাহি ডাহি ডাহি 


নেই। আদিষুগে কুড়মালি ভাষাঃ আদিযুগ বলতে আমি আর্ধ্টরা এদেশে প্রবেশের 
সময় থেকে অর্থাৎ ২৫০০ শ্বীঃপুঃ থেকে ১০০০শ্রীঃআঃ পর্যস্ত সময়কালকে ধরতে 
চাই। এই ৩৫০০ বছরের কুড়মালি ভাষার ইতিহাস খুঁজে পাওয়া সত্যি খুব কঠিন, 
তবে একেবারে অসম্ভবও নয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হল অনার্ধ্যগোষ্টীর 
মানুষদের লেখ্যসাহিত্যের অভাব। আর্ধ্রা এদেশে আগমনের পর থেকেই তাদের 
ভাবা ব্যাকরণ ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে রক্ষী করে চলেছিল । প্রথমে শুনে শুনে মনে 
রাখার উপর তারা অত্যন্ত জোর দিয়েছিল। পরে লিপিবদ্ধ করে । কিন্তু খেরোয়াল 
জনগোষ্ঠীর মানুষদের কোনো লেখ্য সাহিত্য নেই। ফলে ভাষার পরিবর্তনের রূপটি 
ধরার উপায় নেই। আর্ধ্রা এদেশে আসার পর থেকেই অনার্ধরা ক্রমশ কোণঠাসা 
হতে থাকে। তারা যেমন ক্রমশ বাসস্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল, তেমনি 
বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হতেই হয়েছিল। আর্ধ্দের চাপে অনার্ধ্যরা 
ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সরতে থাকল। আর এই বাসস্থান পরিবর্তনের কারনেই 
কোলগোষ্ঠির মানুষজন থেকে কুড়মিরা ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । ক্রমশ এই বিচ্ছিব্রতা 
স্পষ্ট হয়ে উঠল ভাষাগত ও পেশাগত কারনে। অনার্ধযদের মধ্যে যারা প্রথম 
চাষ-আবাদের দিকে ঝুঁকেছিল তার অন্যতম কুড়মি। চাষ-আবাদে সমৃদ্ধ হবার ফলে 
অর্থনীতির নিয়মেই কুড়মিরা আর্ধ্য জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসে । ফলে এদের ভাষায় 
আর্ধ্ভাবার প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়তে থাকে। অবশ্য ধর্মীয় দিক থেকে এরা 
খেরোয়াল ধর্মীয় রীতি অর্থাৎ বেদ বিধি বাদ দিয়ে সারনা ধর্মীয় রীতিকেই গ্রহন করে 
থাকলেন। দশম শতাব্দীতে দেখা যাচ্ছে কুড়মালি, মাহালি, ডোম, শবর অপত্রংশ- 
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অবহট্ট মিশ্রিত ভাষাতেই মানুষ কথা বলতো। আর এই ভাষাতেই চর্যাপদ লেখা 
হয়েছে, যে পুঁথিটিকে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন বলা হয়। ওড়িয়া, মৈথিলী, অসমীয়া 
ভাষারও আদি নিদর্শন চর্যাপদ। একই কারণে চর্যাপদ কুড়মালি ভাষারও আদি নিদর্শন । 
চর্যাপদে কুড়মালি ভাষার একটা স্পষ্ট অবয়ব বাঁধা পড়ে আছে। 
চষযপিদে আদিবাসী জীবনযাত্রী:- 
চযপিদে দেখি, সমগ্র আদিবাসী জীবনের বিস্তৃত ছবি। সে চিত্রে দেখা যায় 
ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে...যার সীমানা রীচি, হাজারিবাগ, পালামৌ, ধানবাদ 
থেকে বীকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূমে এসে ঠেকেছে। বনজঙ্গল 
ঘিরে হরিণ শিকার, মত্ত হাতিকে পোষ মানানো, নগর প্রান্তের ডোমণির সাথে কটু 
ব্রাহ্মণের অবৈধ মিলন, পাগলা হাতির গর্জন, ময়ূরের পালক গুজাফুল দিয়ে 
শবরকন্যার সাজসজ্জা, শুঁড়ি মেয়ের বাকল চুইয়ে মদ তৈরি করা, আদিবাসী জীবন 
পরিবেশ নির্দেশক। মেয়েদের দলবদ্ধভাবে নাচ আর পুরুষদের বাদ্যযন্ত্রসহকারে 
নাচ কুড়মি সীওতালদের আখড়ার চিত্রকে মনে করিয়ে দেয়। ঢোল-মাদল বাজিয়ে 
ডোম্বীর বিবাহ যাত্রা, ময়ূর পালক মাথায় পরে উঁচু পাহাড়ের উপর শবর শবরীর 
মানুষের কুঁড়ে ঘরে বাস, আজ থেকে হাজার বছর আগের সাহিত্যে যে সমাজজীবনের 
ছবি আমরা দেখি তাতে কুড়মি সীওতাল কৌড়া শবর সমাজ ও বাঙালি হিন্দু সমাজ 
পাশাপাশি মিলিয়ে গেছে। 
চঘপিদে কুড়মালি বাকরীতি:- কুড়মালি ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যুক্ত ব্যঞ্জনের 
বর্জন এবংস্বরবর্ণের একক স্বতন্ত্র ব্যবহার । এই রীতিটি পূর্ণমাত্রায় রয়েছে চযাপিদে। 
(ক) এক সে শুপ্তিনিনী দুই ঘরে সান্ধঅ। 

চীঅন বাকলা বারুনি বান্ধা। 
(খে) কাঅ নাবডিঅ খান্টি মণ কেডুআল। 

সদণ্ডরু বঅনে ধর পাতবাল । 
চাদে খাঁটি কুড়মালি শব্দঃচযপিদে এমন অনেক শব্দ রয়েছে যেগুলি খাঁটি কুড়মালি 
শব্দ। এখনো কুড়মি মানুষজন এইসব শব্দ ব্যবহার করেন। যেমন-_ 
সা নগিরাতি। , লুকানো) হরিনা পিবই এ পি, পান করা) না 

| 
€খ) খুন্টি উপাড়ি € উপড়ে ফেলা) মেলিলি কাচ্ছি। 
(গ) তা্তি বিকন অ ডোম্বী অবর না চঙ্গড়া €€ চাঙ্গাড়ি, বড় ঝুঁড়ি)। 
(ঘ) আলো ডোম্বী তো এ সম করিবে ম সাঙ্গা (€বিয়ে করা)। 
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() মাঙ্গত চড়হিলে € চড়হা, উপরে উঠা ) চউদিস ছাহঅ। 

(চ) বলদ বিআএল (€ বিয়োল, জন্ম দিল) গবিআবাকে। 

ছে) জাম মরণ ভব কইসণ (€ কেমন করে) হোই। 

জে) দিবসই বহুড়ী (€ বৌমা) কাউই ডরে ভাঅ। 

চর্যাপদে এমন অনেক শব্দ আছে যেসব শব্দ কুড়মালি ভাষায় এখনো সমান ভাবে 
ব্যবহৃত হয়। ৃ 

মধ্যযুগে কুড়মালি ভাষাঃ মধ্যযুগ বলতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে সপ্তদশ 
শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কালকে ধরা হয়েছে। মধ্যযুগে পাহাড় ডুংরি ঝাড়খণ্ড 
অঞ্চলের সবচেয়ে সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে কুড়মিরা আত্মপ্রকাশ করে। জমি জায়গা 
এবং চাষ আবাদে এদের প্রায় একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল আর এই মধ্যযুগ থেকেই 
কুড়মি সমাজব্যবস্থায় দেখা দেয় সামস্ততান্ত্রি ব্যবস্থা। স্বভাবতই কুড়মিদের মধ্যে 
জমিদার, ভূস্বামীদেরও আবির্ভাব ঘটে। সেজন্য মুকুন্দ চক্রবর্তী তার চণ্ডীমঙ্গলে 
গুজরাট নগরের জাতি বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের সমান মরযার্দায় কুড়মিদের বর্ণনা 


পোড়াবি বড়াল কৃওমাল।/” 
কুড়মিদের লেখাসাহিত্যের চর্চা ছিল না। মধ্যযুগের গোড়ার দিকে ব্রাহ্মাণ ছাড়া অন্য 
প্রা কোনো জাতিরই লেখ্যসাহিত্যের চর্চা ছিল না। ক্রমশ তা অন্য জাতির মধ্যে 
সঞ্চারিত হয়েছে। তাই দেখা যায় ব্রান্মণ চণ্তীদাস যখন শ্রীকৃষ্তবীর্তন” কাব্য রচনা 
করলেন, তখন তা কুড়মালি ভাাতেই রচনা করলেন। কেননা বাকুড়ার বনবিষুপুর 
কেন্দ্রিক সংস্কৃতির সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাবা ছিল তখন কুড়মালি। অবশ্য 
মৌখিক রীতির সাহিত্যচর্চা সমানভাবেই চলছিল। 
আধুনিক যুগে কুড়মালি ভাষাঃ 
দেশ স্বাধীন হবার প্রাক্কালে হিন্দু মুসলিম ইস্যু ছিল এদেশের এক প্রধান ইস্যু। এবং 
বলাবনুল্য প্রায় সমগ্র আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের হিন্দু হিসেবই দেখানোর চেষ্টা 
হল। এই প্রক্রিয়াটি এখনো জারি রয়েছে। এর বিরুদ্ধে ক্রমশ জনমত তৈরি হয়েছে। 
দেখা দিয়েছে জনজাগরণ যা বর্তমানকালে এক নবজাগরণের রূপ নিয়েছে। 
ভারতবর্ষের কোন একটি অঞ্চলে যদি এখন রেনেসী অর্থাৎ নবজাগরণ চলছে তবে 
তা হল ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল। আর এই নবজাগরণ.ভাষা ও সংস্কৃতির 
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নবজাগরণ। সব দেশেই রেনেসীস ঘটে দেশভিত্তিক অথবা ভাষাভিস্তিক। ইটালি, 
ফ্রাস,ইংলগু সব জায়গাতেই আমরা দেখি ভাষাভিত্তিক রেনেস্সীস। সেই রেনেসীসের 
অন্যতম লক্ষ্যণই ছিল ভার্নাকুলার (71) 10176.186 01 019190% 91901017 ৮9 
076 01011091% 79016 1) ৪ 10811100]থ1" ০0010 ০:198101) সাহিত্যের 
ৃষ্টি। ভার্নাকুলার বা দেশীয় ভাষা পূর্বে ছিল অবজ্ঞাসূচক। রেনেসীই তাকে মর্যাদা 
থেকে ল্যাটিনের জায়গায় জার্মান মাধ্যম প্রবর্তন করে। ঝাড়খণ্ডের ক্ষেত্রেও ঘটেছে 
তাই। ঝাড়খণ্ডের আদি বাসিন্দারা বাংলা, হিন্দি, অসমীয়া, উড়িয়ারা প্রভৃতি ভাবা 
ছেড়ে তাদের নিজের ভাষাকে ব্যবহার করতে চায়। ইতিমধ্যেই সীওতালদের অলচিকি 
লিপি স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র চালু হয়েছে। ঝাঁড়খণ্ডের আরেক বৃহৎজনগোষ্ঠী 
কুড়মি। কুড়মিরা তাদের নিজের ভাষা কুড়মালিকেই গ্রহন করতে আগ্রহী। কুড়মালি 
ভাষার লিপি “চিসই” তৈরি হয়েছে। প্রথম চিসই তৈরি করেন হরিপদ মাহাত। পরে 
আরও দশজন তীদের উদ্ভাবনী কৌশলে চিসই তৈরি করেন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
পুরুলিয়ার স্বপন মাহাত এবং ঝাড়গ্রামের জয়ন্ত মাহাত। কুড়মালি সাহিত্যের বিশাল 
ভান্ডার ক্রমশ লিপিবদ্ধ হচ্ছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কুড়মালি পঠন পাঠন 
শুরু হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের সংস্কৃতি ও সাহিত্য নিয়ে গবেষকরা নানান অন্বেষণ ও 
বিশ্লেষণ শুরু করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে কুড়মি উন্নয়ন পর্যদ (00177911199%০100- 
[0611 73092:0) তৈরি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কুড়মালি মাধ্যম স্কুল চালু 
করার কথা ঘোষণা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের একাধিক কলেজে আন্ডার গ্রেজুয়েট 
লেভেলে কুড়মালি পঠন পাঠন শুরু হয়েছে। ২০২১ সালে সিধু কানু বীরসা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে কুড়মালিতে পোস্ট গেজুয়েট কোর্স চালু হয়েছে। তবু বলতেই হবে 
ভাবার এই পুনঃপ্রতিষ্ঠা পর্বের কালটি নানান চড়াই উত্রাই-এর মধ্য দিয়ে অতিক্রম 
হবে। কিন্তু কুড়মালির মৌখিক রীতিটি বিভিন্ন জায়গাতে এখনো প্রচলিত রয়েছে 
বলে কুড়মালি কবি সাহিত্যিকদের পথ খোঁজা খুব কঠিন হবে না। বর্তমানে কুড়মালির 
দুটি রূপ চালু রয়েছে --- ঝাড়খন্ডি কুড়মালি রূপ এবং শুদ্ধ কুড়মালি রূপ ঝাড়খণ্ডি 
কুড়মালি রূপরিই বহুল পরিমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রাত্যহিক জীবনচযরি কথ্য ভাষায় 
এবং সাহিত্য সৃজনে। ঝাড়খন্ডি কুড়মালির সজীবতা ও স্বাতন্ত্যর কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত রাখতে 
পারি কবি ভূপেন মাহাত'র 'হামদের স্বাধীনতা” বই থেকে_ 

“্তরহা এমন কেনে আছু 

কৃততার লেখেন খেদেএও দিছে 

জুঁঠা দিলে পাছু। 

কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ১৭৭ 


কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ১৭৮ 


যাদের আছে দাম ক্যইষছে 

না-পাহ্যত্‌ দিঞ্ে দিছে 

এক আনা দু আনা 

নিখ্রাঞ নিখ্রাঞ্্‌ দরা বাছে 

অদের খাবার অভাব নাঞ 

অর্হা আইনতে পারে স্বাধীনতা 

হতে পারে ভারত স্বাধীন 

অদের স্বাধীনতা নাঞ। 
কিন্তু একই সঙ্গে শুদ্ধ কুড়মালি ভাষাও আজ সমানভাবে চর্চা হয়ে চলেছে। শুধু যে 
বাংলা হরফে চর্চা চলছেতা নয়, কুড়মালি হরপেও চর্চা চলছে। কুড়মালি ভাবার এক 

. শক্তিশালী কবি মঙ্গল মাহাত'র “গরাম ঠাকুর” ঠাকুর থেকে কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত দিতে পারি__ 

তহর পাত তহর ফর তহর ফুরেক জা । 

তহর লাগি আওয়াচাল ওহর গায়েক ধুন, 

তহরপেই লাল বিবার নি ওনা নি ওনা । . 

তহরু লাগি গেইয়াধনি ধুনাই লাহি হিরা, 

_ তহর লাগি দুধ কলা তহরু পাখি ঘিয়া। 

তহর লাগি রাঁগা সিঁদুর দুব্লা হেলা হালি, 

তহর লাগি হালি বন গিঁড়িক গিড়িক পালি। 

পিরথিমিটা শিতল কেরয়্‌ তহরু বন জাঁগাল। 

তহর লাগি গরব হামার তহর লাগি জীবন। 

তহর লাগি হামরা সভে ঘড়াক পিঠি চড়হ। 

তহর সিরজন এই হালি বন তহরে কেরয় সেঁউরন, 

তহর লাগি জীবন মরণ হামার ভরণ পসন॥ 
কুড়মালি কবির কবিতার আশার বাণী দিয়েই শেষ করতে হয় - 

“কুড়মালি ভাখিক পুঁথি হেলা 

চিসআই হড়প ভাখিকে চিসলি 


কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ১৭৯ 


মীঁই ভাখি হেকেক কুড়মালি”। মেঙ্গল মাহাত) 
উল্লেখপজজি 0811)179179101)0 & 7২০00710099) 


পুত্তকঃ- 

১. কিরীটি মাহাতো, সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ও কুড়মালি; যুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি. 
পুরুলিয়া, ১ম প্রকাশ ২০১৪ 

২ ক্ষিতীশ মাহাতো, ঝাড়গ্রামঃ জঙ্গলমহলের সংস্কৃতি পরিচয়, ১ম খন্ড; রিডার সার্ভিস, 
কলকাতা, ১ম প্রকাশ, . 

৩. ইরফান হাবিব ও বিজয় কুমার ঠাকুর, বৈদিক সভ্যতা; ন্যাশনাল বুক এজেন্সি 
প্রাইভেট লিমিটেড, সং ২০০৩, কলকাতা-৯০ ৃ 

৪. সুজিত দাশ, আর্ধ্তকক$ একটি তাত্তিক ক্রীড়াভূমি; আমি আর লীনা হেঁটে চলেছি, 
১ম প্রকাশ, ২০১৭,তারকেশ্বর হুগলি) ৃ 

৫।সুহৃদকুমার ভৌমিক, আদিবাসীদের ভাষা ও বাংলা; মারাংবুক প্রেস সং ১৯৯১, 
মেছেদা, মেদিনীপুর । 

৬। মনোরপ্জন মাহাতো, কুড়মি কুড়মালি; ফুরং প্রকাশনী, মুনিয়াদা ঝাড়গ্রাম। 

৬। মঙ্গল মাহাতো, কুড়মালি চারিদিসা, চিসইসারি ফাউন্ডেশন, সং ২০১৬, ঝাড়গ্রাম। 

৭। দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো, জঙ্গলমহলের কুর্সিদের অব্যক্ত জীবনযন্ত্রণা ও বঞ্চনার এক 

এড টি ১ম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২১কবিতিকা, মেদিনীপুর। 

১. অরণ্যের কথা, সম্পাদক- অর্জুন মাহাত, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ । 


কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ১৮০ 


মানভূম-পুরুলিয়া : ০ পত্রিকা 
বিশ্বজিৎ মাহাত 


সবচেয়ে প্রভাবশালী জনগোষ্ঠী হল কুড়মি জনজাতি। এ জেলার রুক্ষ মাটিতে কৃবি 
ব্যবস্থায় প্রথম স্থিত হয়েছিলেন তাঁরা । বিহার জেলা গেজেটিয়ারে, পাটনা ১৯৬০ সালে 
কুড়মি সম্পর্কে বলা হয়েছে, “176 [17719 816 65501011911 00101581079 
80 89 8. 01899 2116 11000911005 20010998091. 11006) 7010 01919801- 
9০06 01079 82710016081 ০০000079.৮ কৃষিকার্য করতে হলে পরিশ্রম অবশ্যই 
করতে হবে। হিন্দিতে প্রবাদ আছে-“শ্রম করণে মে শর্ম নেহি।” (রম করতে শরম 
কিসের?) এই নীতি মেনে চলে। পরিশ্রমের বিকল্প নেই। শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক 
পরিশ্রমের মধ্যে প্রথমটাই এদের কাছে প্রিয় ও বৃহত্তর। শ্রম করতে ভালবাসে। জমির 
সঙ্গে এদের আত্মিক সম্পর্ক। প্রার্টটাই যেন মাটির সঙ্গে যুক্ত। এখানকার ভূমিপুত্রদের 
মধ্যে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি এমনকি আদিবাসীদের উপর প্রভাব বিস্তারের 
দিক থেকেও এরা অগ্রণী। বর্তমানে অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, 
ব্যবসা,রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি জেলার জনজীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে এদের 
প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ঘর-গেরস্থালির কাজে এবং পরিবারের অর্থনৈতিক বনিয়াদ 
গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কুড়মি মহিলাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ প্রসঙ্গে 
প্রখ্যাত সাহিত্যিক, গবেষক ডঃ সুধীর করণ মন্তব্য করেছেন “এদের বাদ দিলে সীমান্ত 
বাংলাও থাকে না, সীমান্ত সংস্কৃতিও থাকে না।” 
সঙ্গীতগুলি। গীতিকবিতা ও লোকগানেই সমৃদ্ধ ছিল মানভূমের সাহিত্য সংস্কৃতির 
পরিমন্ডল। কারও কারও লেখায় রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী যেমন ছিল তেমনই 
কোনও কোনও লেখার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহ-ভালোবাসা 
ইত্যাদি। ঝালদার তুলসীর মাহাতোর “দ্রোণপর্ব” (১২৫৮ মতান্তরে ১২৭২) ও ধনু 


কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ১৮১ 


মাহাতোর স্বর্গারোহন পর্ব ১২৫৮), জয়পুরের লড়কু মাহাতোর “সুন্দরাকান্ড রামায়ণ” 
(১২৬৮ মতীস্তরে ২৭ বৈশাখ ১২৭৪ সন), ব্রান্মাণপুরের সিদাম মাহাতোর লেখা 
“মহাভার-বিশ্বরূপ পাঠ” (১২১৫) কুড়মাশোল গ্রামের ধনু মাহাতো এবং প্রেম মাহাতোর 
লিপিকৃতি “মহাভারত, স্বগ্রাঁরোহন পর্ব” ৫১২৬০), বরাভূমের তুলসী রায় মাহাতো 
(১২৭২)। ষটপদী ব্যাকরণের অনুলিপি করেছিলেন ইপুরের রবি মাহাতো (১২৮৫)। 
চেল্যামার বুধু মাহাতো একটি পুথি রচনা করেছিলেন । পুথিটির নাম ও রচনাকাল দুবেধ্যি। 
এছাড়াও মানভূম তথা পুরুলিয়ায় মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল 
“কপিলামঙ্গল”। একাধিক কবি গো-বন্দনা সূচক এই পালা লিখেছেন মঙ্গলকাব্যের 
ধাঁচে। কবিদের মধ্যে সুজন মাহাত (১২৪০) উল্লেখযোগ্য । 

মানভূম জেলায় প্রথাগত শিক্ষা শুরু হয় ১৮৫৩ সালে মানভূম জেলা স্কুল 
নামে এক সরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠার পর। এরপর ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মানভূম 
ভিক্টোরিয়া স্কুল। ১৯১৯ সালে মানভূমের দুই ভূমিপুত্র মদনমোহন মাহাতো মানভূম 
জেলা স্কুল থেকে এবং রাজকিশৌর মাহাঁতো মানভূম ভিন্টোরিয়া স্কুল থেকে ম্যাট্রিক 
পাশ করেন। মানভূমের প্রশাসক কেরাণীসহ অন্যান্য বাংলাভাবী মানুষদেরজন্য এই 
দুটি বিদ্যালয় শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। এরপর থেকে বহু কুড়মি সন্তান শিক্ষার আঙিনায় 
গ্রামের ক্ষুদিরাম মাহাত, ঝালদার ইচাগের দেবেন্দ্রনাথ মাহাত ও বৈদ্যনাথ মাহাত, হুড়া 
থানার মাগুড়িয়া গ্রামের দেবীপ্রসাদ মাহাত, কাশিপুর থানার আগরডি গ্রামের বঙ্কবিহারী 
মানবাজারের কাশীডি গ্রামের প্রমথনাথ মাহাত, বাড়েদা গ্রামের গয়াসুর মাহাত, চাটুমাদার 
গ্রামের গৌর চন্দ্র মাহাত, বরাবাজার সিন্দরীর সাগর মাহাত, পুরুলিয়া ডাবর গ্রামের 
রবীন্দ্রনাথ মাহাত ও অনিল মাহাত, প্রমুখদের নাম উল্লেখযোগ্য । পুরুলিয়ার আনাই 
জামবাদ গ্রামের অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান মনোহর মাহাতো ১৯৪১-৪২ সালে 
মানভূম ভিক্টোরিয়া স্কুল থেকে বিহারের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাতে ১৩ তম স্থান অধিকার 
করেন এবং পরে তিনি ধানবাদ স্কুল অফ মাইনসে ভর্তি হন এবং ধানবাদে মদনমোহন 
মাহাতোর বাসা বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করেন। এই সময় মানভূমের জেলাশাসক 
রবীন্দ্রনাথ মাহাত, জগন্নাথ মাহাত, হাড়িরাম মাহাত এবং ভজহরি মাহাত সহ বেশ কিছু 
দেশজ মূলবাসী সন্তানদের কেরাণী পদে নিয়োগ করেন। দেবেন্দ্রনাথ মাহাত তখন রেন্ট 
রিডাকসন ক্লার্ক ছিলেন। হুড়া পলমা নিবাসী মানভূম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মহেশ্বর 
মাহাতোর ভ্রাতা পার্বতীচরণ মাহাতো ক্কুল সাবইন্সপেক্টর হিসেবে কাজ শুরু করে 
পরবর্তীকালে জেলা স্কুল পরিদর্শক পদে উন্নীত হন। পরবর্তীকালে পুরুলিয়া জে.কে. 
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কলেজ প্রতিষ্ঠা হবার পর হাজীপুর কলেজে অধ্যাপনারত শ্রী অনিলকুমার মাহাতো অঙ্ক 
শীস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। সমগ্র মানভূম জেলাতে পুলিশ, প্রশাসক, 
উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, অধ্যাপক, মুহুরী, কেরাণী সমস্ত ক্ষেত্রে ছিল বাংলাভাষী উচ্চবর্ণ 
ও উচ্চ জাতির মানুষের নিরক্কুশ আধিপত্য। 

বাঁকুড়া জেলার ছাতনা মহকুমার ব্রজকুমার মাহাতো বি.এ. পাশ করে ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেট হন। পুরুলিয়াতে তাঁর পোস্টিং হয়। কিন্তু বাঙালী উকিল মোক্তাররা তাঁর 
কোর্টে ওকালতি করতে অস্বীকার করায় রাঁচীতে তাঁকে বদলি করা হয়। রাঁচীতে 
থাকাকালীন অবস্থাতে ১৯৩০সালে “মানভূমের কুর্মি জাতি, বলে একটি বইলিখেছিলেন। 

মানভূমের বিশিষ্ট লোককবি ও দার্শনিক সৃষ্টিধর সিংহদেও কাটিয়ার 
(১৮৯৮-১৯৭৫)। তাঁর বহু রচনা কুড়মালি ভাষায় রচিত। ঝুমুরের মাধ্যমেই তিনি 
কৃষ্ণলীলা ও জঙ্গলমহলের মানুষদের জীবনযাত্রার ওপর পালাগান রচনা করেন। 
তাঁর রচিত পালাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল “মানভূমেক ধধোউরা?। এছাড়াও 
আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পালা হল:- "ভাত ভগবান”, “বংশীবর্ষণ পালা”, “লেঠা 
পালা” “পীরিত পালা” “সাধন সংগীত প্রভৃতি । তাঁর বহু রচনা রীচি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কুড়মালি ভাষা বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বাংলা 
ভাবাতেও তিনি বহু ঝুমুর লিখেছিলেন। ঝুমুরের ভনিতায় তিনি “সৃষ্টি” “সৃষ্টিধর*, 
“দীন সৃষ্টিধর" প্রভৃতি নাম ব্যবহার করেছেন। 

মানভূমের.আরেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা কুড়মালি ভাষার অন্যতম 
ভাবাবিশারদ, স্বনামধন্য উকিল ও সাংসদ ক্ষুদিরাম মাহাত লিখেছেন 'কুমাঁলি ভাষাত, 
'কুমালি শব্দ কোষ নামের দুটি অসাধারণ বই। এছাড়াও তিনি কুড়মালি লিপিও তৈরি 
করেছিলেন। 
গিরীশচন্দ্র মাহাতো। স্বাধীনতা সংগ্রামী এই মানুষটি বাড়িতে বসেই জীবনস্মৃতিচারণার 
বই নবভারত ও মানভূমের সংগ্রাম'লিখে নিজেই ছেপে প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীগিরীশচন্দ্ 
মাহাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও প্রাক্তন এম.এল.এ লিখিত ওই বইতে পাওয়া যায় তাঁর 
জীবন সংগ্রাম এবং আনুপুর্বিক সময়ের নিখুঁত চিত্র। 

মানভূম জেলায় বিয়াল্লিশের আন্দোলনের অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী পদক 
চন্দ্র মাহাত বরাবাজার থানার হেরবনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। “স্বাধীনতা আন্দোলনে 
রক্তে রাঙা মানভূম” শীর্ষক একটি অতি মূল্যবান ও এঁতিহাসিক গ্রন্থের জন্ম দিয়েছেন 
ভজহরি মাহাত এবং তিনি। 

মানভূম জেলার মানবাজার থানার মাবিহিড়া গ্রামে জন্ম যতীন্দ্রনাথ মাহাত-র। 
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তাঁর লেখা একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'মানভূমের শহীদ'। বাগডেগা মোবিহিড়া) থেকে 
অত্যন্ত মূল্যবান এই পুস্তকটি প্রকাশ করেন জগদীশচন্দ্র মাহাত ২০০৪ সালের এপ্রিল 
মাসে। 

মাহাত পরিবারের যে ব্যক্তিটি মানভূম থেকে পুরুলিয়ার বিবর্তন পরম্পরায় 
. আপামর জনমানসে এখনও অন্লান ভাবে স্মরণ ও শ্রদ্ধার আসনে আসীন তিনিই হলে 
পুরুলিয়ার সংগ্রামী যোদ্ধা তথা জননেতা, 75151 [01 7১010119- র প্রবক্তা 
দেবেন্দ্রনাথ মাহাত। এই দেবেন্দ্রনাথ মাহাত বিহার সরকারের পার্লিয়ামেন্টারি সেক্রেটারি 
এবং এম.এল.এ ও লোকসভার সদস্য হয়েছিলেন। “আহান' পত্রিকার ( পরে “জন 
আহ্ান” তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। 

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সাংসদ ভজহরি মাহাতো এবং পদক মাহাত মিলে 
লিখেছিলেন “রক্তে রাঙা মানভূম” নামের ইতিহাস সমৃদ্ধ গ্রন্থটি । সাংসদ ভজহরি মাহাত 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন তদানিস্তন মানভূম জেলার বান্দোয়ান থানার জিতান গ্রামে। 

পুরুলিয়ার বিশিষ্ট নৃতাত্তিক, গবেষক ও বিশিষ্ট লেখক হলেন ডঃ পশুপতি 
প্রসাদ মাহাতো। তিনি জন্মগ্রহণ করেন পুরুলিয়া মফক্রস্বল থানার অন্তর্গত ডাবর গ্রামে । 
ড. পশুপতিপ্রসাদ মাহাতো হলেন একজন আন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানববিজ্ঞানী 
ও লোকসংস্কৃতিবিদ। তাঁর গবেষণা “9811910102911017 ৬5 11758101280107, 
থিসিসের জন্য রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. উপাধি প্রাপ্ত হন। ভারতের বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি নৃতত্ের ওপরে বক্তৃতা দিয়েছেন। ড. মাহাতো ২০০৩-২০০৪ 
সালে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ইংল্যান্ডের সাসেক্স, ব্রাইটন ও হোভ-এ 
বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন। ২০০৪-২০০৫ সালে ব্রাইটন উৎসবে ঝুমুর গাইতে 
আর বক্তৃতা করতে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। এছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল 
ইউনিভার্সিটি, ইংল্যান্ডের কেম্ত্রিজ ইউনিভার্সিটি এবং পিকিং ইউনিভার্সিটিতে 
আমন্ত্রিত হন। এমনকি তিনি জামনী, মক্কোতেও গিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত বইগুলি 
হল “আদিবাসী অর্থনীতি ও ভূমিব্যবস্থা” 'ঝাড়খন্ডের বিদ্রোহ ও জীবন”, “ভারতের 
আদিবাসী ও দলিত সমাজ” “মূল শিকড়ের খোঁজে”, 'ঝাড়খন্তী লোকদর্শন* “সংগ্রামী 
জঙ্গলমহল-মানভূম ঝাড়খন্ড বঞ্চিত পুরর্লিয়া”, 9817510111286101॥ ৬5 
1৭17091012811010 :4১ 91015 121001)10 11917700109 2170 01111191 91191)09 
1) 11)2110)9170. “1116 13970017701 4১109 ০৫ 01791109110, ঝাড়খন্তী 
লোকদর্শন” হড়-মিতান সামাজিক সভ্যতা ও জীবন রসবোধ” ইত্যাদি। এছাড়াও 
তাঁর সম্পাদনায় “পুরুলিয়া” পত্রিকার আবিভবি পুরুলিয়ার সাহিত্যসেবীদের উৎসাহিত 
করেছিল।বহু নতুন লেখকদের রচনাসম্তারে সমৃদ্ধ হয়ে “পুরুলিয়া"স্বল্প দিনেই পরিচিতি 
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লাভ করে। 
ঝালদা সত্যভামা বিদ্যাপীঠের বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রী ভগ্গবানদাস মাহাত ঝালদা 
থেকে কুড়মালি পত্রিকা “মানভূম এক্সপ্রেস, ১৯৮২ তে প্রকাশ করেন। এছাড়াও তাঁর 
কিছুমুল্যবান রচনা ভরত মাহাতো সম্পাদিত “লোকসংস্কৃতি মানভূম'-এ প্রকাশিত হয়েছে। 
তাঁররচিত 'কুড়মালি ভাষা সন্ধান” বইটি একটি অমূল্য সম্পদ। পুরুলিয়া জেলায় “মানভূম 
এক্সপ্রেস" প্রথম কুড়মালি পত্রিকা হিসেবে স্থান লাভ করেন। 
কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতির জগতে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন অনন্ত 
কেশরিআর (মাহাত)। একাধারে ঝুমুর কবি, ভাষাবিদ, গল্পকার, নাট্যকার ও সংস্কৃতি 
সংগঠক হিসাবে তাঁর খ্যাতি সর্বজন স্বীকৃত। আশির দশকের শুরুতেই কুড়মালি 
. নাটকের দল গঠন করেন। যা “জীহলি দহগি” নামে খ্যাতিলাভ করে। ১৯৮৩ -তে 
পুরুলিয়া যুব উৎসবে এম.এস.এ ময়দানে প্রথম কুড়মালি যাত্রী পরিবেশন করেন যা 
কুড়মালি নাটকের ক্ষেত্রে প্রথম মঞ্চ উপস্থাপন। তিনি এখনও পর্যন্ত ৭টি কুড়মালি 
নাটক রচনা করেছেন। অনন্ত মাহাতোর বিখ্যাত কবিতার বই “সপন আপন” রাটী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ ক্লাসের পাঠ্যতালিকায় স্থান পেয়েছে। এছাড়াও তাঁর 'কুড়মালি 
ভাঁউঅর, ব্যোকরণ), “সাতুল” গেল্স সংকলন), “পিয়াসী' ও “সিঁদুর কাজর' ঝুমুর 
গ্রন্থ) প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় তিন শতাধিক ঝুমুর গান রচনা করেছেন। ঝুমুরে যিশুর 
জীবনালেখ্য রচনা করেছেন ও বাইবেলের বহু গল্প কুড়মালিতে অনুবাদ করেছেন। 
শ্রীমান অনন্ত মাহাতকে আধুনিক কুড়মালি কবিতার জনক বললেও অত্যুক্তি হবে 
না, বলেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ভগবানদাস মাহাত। তিনি মানভূম এক্সপ্রেসের 
সম্পাদনার কাজে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন ও নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। তার 
অনন্য সাহিত্য কৃতির স্বীকৃতি স্বরূপ মানভূম দলিত সাহিত্য পরিষদ, আদিবাসী লোক 
সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক পুরস্কৃত ও সংবর্ধিত হয়েছেন। 
বিশিষ্ট কুড়মালি ভাষাবিদ পদ্মালোচন মাহাত ও শশাঙ্ক মাহাতর নেতৃত্বে সত্তর 
ও আশির দশকে কুড়মালি ভাষা আন্দোলন গড়ে ওঠে চাষরোড সিন্দরীকে কেন্দ্র করে। 
এইসময় “হুব' পত্রিকা শুরু হয়। “সাহরুল' পত্রিকারও আত্মপ্রকাশ ঘটে। সংবাদধমী 
কুড়মালি পত্রিকা .“আনার-বানার'এর প্রকাশ হয়। কুড়মালি ভাষায় বইপত্র প্রকাশের 
কাজকর্ম শুরু হয়ে যায় পুনোন্যিমে। রাঁচা থেকে “কুড়মালি' ধানবাদ থেকে “বনফুল' 
নামে কুড়মালি ভাষাতে পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে। 
অবশেষে ১৯৮০ সালে লক্ষীকান্ত মুতরুআর, শ্রীপদ মাহাত, আনন্দ খুঁটদার, 
শুরু হয়। ভাষা সংস্কৃতি চর্চা কোমর বেঁধে নেমে পড়েন অনন্ত কেশরিয়ার, সুনীল 
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মাহাত, কিরীটি মাহাতর মতো মানুষেরা । বর্তমানেও যা অব্যাহত রয়েছে। 

স্বনামধন্য কুড়মালি ভাষাবিদ তথা শিক্ষক পদ্মলোচন মাহাত লিখেছেন 
কুরমালি (ককুড়মালি)/সাদানি ভাষার (ভাখিক) ব্যাকরণ (বেউরা)। যা পুরুলিয়া থেকে 
প্রকাশিত হয়েছিল এবং তার প্রকাশক ছিলেন শশাঙ্কশেখর মাহাত। 
লোকসংস্কৃতিবিদ ও কুড়মালি লেখক এবং গাবেষক হলেন কিরীটি মাহাত। তাঁর রচিত 
'বুমুর সংগীত ও সাহিত্য” “আদি চযপপিদ*, “ঝাড়খন্তী ব্রুবুক” রিঝামাঠা (কুড়মালি গীত 
সংকলন), 'কুড়মি জাতি ও কুড়মালি ভাষা আন্দোলন” 'ঝুমুর ও চযা্পদ' 'ঝাড়খন্ড 
মুক্তি মোচর আন্দোলন কি ও কেন?” ইত্যাদি। কিরীটি মাহাত তাঁর “সিন্ধু সভ্যতার 
ভাষা ও কুড়মালি, গ্রন্থে বু অজানা তথ্য তুলে ধরেছেন। যৌথ সম্পাদনায় তিনি 
প্রকাশিত করেছেন “লোকভূমি মানভূম', “মানভূমের সংস্কার বিচিত্রা” “নিবাচিত 
মানভূমি কবিতা” 'কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি" প্রভৃতি গ্রন্থ। করম পরবের গানগুলি 
নিয়ে তাঁর বিশেষ গ্রন্থ “জীওয়া ডালি” এবং বাঁদনা পরবের গীতগুলি নিয়ে সংকলন 
“অহিরা' প্রকাশিত হয়েছে। সিধু-কানহু-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত “ঝুমুরঃ 
লোকজীবনের সন্ধান” একটি অসাধারণ ও অনন্য গ্রস্থ। বর্তমানে তিনি “মুলকি কুড়মালি 
ভাখি বাইসি* নামে একটি সংগঠনের সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেছেন। কুড়মালি 
পত্রিকা “মুলুক* প্রকাশেও তাঁর ছিল একাস্তিক প্রচেষ্টা। তাঁর বহু আলোচিত “ঝুমুর ও 
চযপিদ" এবং “আদি চযপিদ” গবেষণামূলক গ্রন্থখানির জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি 
থেকে চিবা্পদ" বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার বিশেষ আমন্ত্রিত ব্যক্তি ছিলেন। 

কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে কয়েকটি 
সংস্থা গঠিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য হলো- “মুলকি কুড়মালি 
ভাখি বাইসি”। এই সংস্থার একজন বিদ্যোৎসাহী ও বিদগ্ধ ব্যক্তি হলেন শ্রীপদ 
বসরিআর। তিনি রচনা করেছেন 'কুড়মালি সংস্কৃতি ও তন্ত্ ধর্ম নামে একখানি বই। 
কুড়মালি কবিতার বই ুসু* প্রকাশ করেছেন শশাঙ্ক শেখর মাহাত। বিশিষ্ট কবি শক্তিপদ 
বঁসরিআর রচনা করেছেন “ভিনসার” “রিমিঝিমি* “সেঁউরনি জাগরন গিত”, মাঞ্জেক 
হাথে বেটিক জিবন'নোটক) প্রভৃতি গ্রস্থ। “মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি”-র অন্যতম 
সদস্য শিক্ষক, লেখক ও গবেষক হলেন সম্্রীব মাহাত। তাঁর গবেষণাধর্মী লেখা 
দেশের এবং বিদেশের বিভিন্ন জানালে প্রকাশিত হয়েছে। কুড়মালি ভাষাকে বিদেশে 
মহক”, মায়ামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থ ও “আহনা কুড়মালি দাঁতকথা”। মনোরপ্জন মাহাত 
লিখেছেন-কুড়মি কুড়মালি”, “সেদিন ঝাড়খন্ড রাজ্য হল না কেন? প্রভৃতি অসাধারণ 
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রা রত বীণাপানি মাহাত তাঁর লেখনীর মাধ্যমে দেশের 
নানা পত্র-পত্রিকায় দীর্ঘদিন যাবৎ ঝুমুর গান সম্বন্ধে লিখে চলেছেন। তাঁর মূল্যবান 
লেখাগুলি 'ঝাড়খন্ডের ঝুমুর স্ঙ্গীত” নামে “শিলালিপি” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 
বর্তমানে পুরুলিয়ার আঞ্চলিক কবিতার অন্যতম প্রতিভাবান কবি হলেন শশধর 
মাহাতো। তাঁর বিখ্যাত কবিতার বই “তাও পুরুল্যাকে নেদাড়িয়েই বলে" এবং 
“রাঙামাটিয়ে চেঙী'। এছাড়াও তিনি নিয়মিত “ডি-ডাহাল" নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা 
প্রকাশ করে চলেছেন। 
পুরুলিয়া জেলার কাণীপুর মাইকেল মধুমূদন দত্ত কলেজের বাংলা ভাষার 
অধ্যাপক ড. ক্ষীরোদ চন্দ্র মাহাতো এবং হংসেশ্বর মাহাতো লিখেছেন “নাচনি শিল্পী 
সিন্ধুবালা” নামে একটি অসাধারণ বই। এছাড়াও ক্মীরোদ বাবুর ঝুমুর ও তার নানা 
প্রসঙ্গ ও মানভূঞা ছৌ নামে দুটি গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। | 
তরণী তারণ মাহাত লিখেছেন করমতত্ত নামে একখানি বই যা পুরুলিয়ার 
শিব সাধনা প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। 
এ জেলার বিশিষ্ট ঝুমুর গান সংগ্রাহক ও গায়ক শিল্গী শ্রীভুক্ত মাহাত রচনা 
করেছেন। “পুরুলিয়া বার মাইসা সংগীত" নামে ঝুমুর গানের এক অনন্য সাধারণ গ্রন্থ। 
লোকসংস্কৃতির জগতে যে কয়জন বিদগ্ধ পন্ডিত মানুষ এখনও 
লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত আছেন তার মধ্যে সৃষ্টিধর মাহাতর বেশরিআর) নাম সবাগ্রে 
উল্লেখযোগ্য । সৃষ্টিধর মাহাত-র জন্ম কুলডি গ্রামে। বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প, 
লোককথা” “আমার টুসু তোমার টুসু* “লেখাপড়া শিখ, “ফিরে দেখা মহাপ্রাণ সীতারাম 
মাহাত” “কুড়মালি নেগ-নীতি নেগাচার* ও “মানভূমের রূপকথা" প্রভৃতি । এছাড়াও 
তিনি “আখড়া” পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তাঁর পরিচালিত সামাজিক-সংস্কৃতিক 
সংগঠন হল “মিলন আখড়া”। 
বিশিষ্ট গ্রন্থকার ও চাষ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক অনাদি নাথ নাহাত 
(কেইড়রআর) লিখেছেন “কুড়মালি ভাষার উৎস ও বিকাশের ইতিহাস” (সংক্ষিপ্ত) নামে 
অসাধারণ একটি বই। কুড়মালি ভাষার উৎস ও তার বিকাশ সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যায় 
এই বইটি থেকে। কুড়মালি ভাবার ইতিহাস সম্বন্ধীয় বইটি একটি আকর গ্রন্থ। 
পুরুলিয়া জে.কে. কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালে। সেই সময় পুরুলিয়া 
শহরের বুকে নডিহা নামক স্থানে কুড়মি ছাত্রদের বৈঠক বসত। সেখানে সমাজকে কি 
করে উচু স্তরে নিয়ে যাওয়া যায়, তার চিন্তাভাবনা করা হত। এই সময় তারা সবাই 
মিলে "তুফান" নামে একটা পত্রিকা বার করত। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন করণডি 
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নিবাসী নকুল মাহাত। 

হুড়া বিধানসভা এলাকার একদা বিধায়ক তথা লক্ষণপুর হাইস্কুলের প্রাক্তন 
প্রধান শিক্ষক সমাজকর্মী শতদল মাহাত-র আত্মকথা নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন 
ব্রন্মচারী সুবোধানন্দ। গ্রছ্থটির প্রকাশক হলেন ভূষণ চন্দ্র মাহাত। 

“মানভূম কেইসন সুন্দর', পিদাড়ে পলাশের বন" খ্যাত মানভূম তথা বর্তমান 
“করমতীর্ঘ পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর রচিত করমকাথা (কুড়মালি কাব্যগ্রন্থ), 
সাতুল সম্পাদিত কুড়মালি গল্প সংকলন), কবিতা, গল্প রাঁটী, কোলহান, হাজারিবাগ, 
সাঁওতাল পরগনা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর, স্নাতক ও মাধ্যমিক স্তরে দীর্ঘদিন যাবৎ 
পঠিত হচ্ছে। সুনীলবাবুর লেখা কতকগুলি বই এর নাম হল-কুড়মালি মহাভারত কাথা 
(কাব্য), কুড়মালি রাম কাথা কোব্য), পিঁদাড়ে পলাশের বন (ঝুঁমুর কাব্য), মানভূম 
কেইসন সুন্দর ঝুমুর কাব্য), রবি ঠাকুরেক গীত রেবীন্দ্রসংগীতের অনুবাদ), ঝাড়খন্ডের 
যীশু জৌবনীগ্রহ), জলও রক্ত নোটক), ধূসর ভূমির কাব্য (কবিতা), ডহনডালি (কুড়মালি 
উপন্যাস), টেসারাজাক পীঁখা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি 
দণ্তর কবি ও সাহিত্যিক গবেষক সুনীল মাহাতোকে “সুধী প্রধান” পুরস্কারে ভূষিত করে 
তার অনন্য সাধারণ সাহিত্য সাধানার স্বীকৃতি দিয়েছেন। 

পশ্চিমবঙ্গ কুড়মালি একাডেমি থেকেও বেশ কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশ করা 
হয়েছে। তার মধ্যে 'লতে লতে বিহা গীত” একটি উল্লেখযোগ্য বই। 

বিশিষ্ট গ্রন্থকার শ্রী জ্যোতিলাল মাহাত'র উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বইহল-সিন্ধু 
থেকে সুবর্ণরেখা” “কিরাত্ভূমি” 'জন্বদ্বীপের কথা» “মানুষের সৃষ্টি ঈশ্বর ও দেবদেবী, 
ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষ নই" ইত্যাদি। 

সমভুনাথ মাহাতঅ (ঁসরিআর) লিখেছেন “ভাঁউঅর” নামে একটি কুড়মালি 

ব্যাকরণ বই। 
(১৯৬৭) নামে পত্রিকা, গৈরিক পতাকা” সম্পাদনা করেছেন ললিত মোহন মাহাতো। 
ধুসরভূম” (১৯৮০) সম্পাদনা করেছেন সুনীল মাহাতো, 'ঝাড়খন্ড' (১৯৭৯) সম্পাদনা 
করেছেন পার্বতীচরণ মাহাতো, বিখ্যাত “সারছল' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন সুনীল 
মাহাতো, “করমতীর্থ (১৯৮০) পত্রিকাটি বার হত নিত্যানন্দ মাহাতো এবং পার্বতীচরণ 
মাহাতোর সম্পাদনায়। “আখড়া” ১৯৮২-৮৩) পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন সৃষ্টিধর 
' মাহাতো। 
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চারিয়ান মাহাতো। তিনি 'কুড়মি জাতির বিকাশের উদ্দেশ্যে" একটি পুস্তিকা প্রকাশ 
করেছিলেন। এছাড়াও 'লয়া সুরজ' (১৯৯৫) নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা 
করেছেন। 
| বিশিষ্ট অধ্যাপক জয়দেব মাহাতো রচনা করেছেন “আম্মেদকরের জীবন 
দর্শন ও ব্রান্মণ্যবাদ” নামে একটি অসাধারণ বই। 

জেলার অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী পু্যা থানার ভূতাম গ্রামের বৈদ্যনাথ 
মাহাত।তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামে মানভূম” বইতে সেই অগ্রিক্ষরা দিনের ইতিহাস লিখে 
গেছেন কবিতায়। 'পুরুলিয়ার সংগ্রামী যোদ্ধা দেবেন্দ্রনাথ মাহাত'-র স্মরণে তাঁর 
আত্মজীবনী প্রকাশ করেছেন ভূপাল চন্দ্র মাহাত। 

তরুণ প্রতিভাবান লেখকদের মধ্যে সাধন মাহাত একটি উল্লেখযোগ্য নাম। 
তাঁর বেশ কয়েকটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল- বাঁদনা 
প্রেবন্ধ সংকলন), টুসু প্রেবন্ধ সংকলন) ও করম (প্রবন্ধ সংকলন)। এছাড়াও কিরীটি 

মাহাত-র সহিত বার করেছেন বিহা গীত সংকলন “আমপাত চিরিচিরি”। কুড়মালি 

মুলুক" পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। 

বিশিষ্ট সাংবাদিক, কুড়মালি কবি অভিমন্যু মাহাত প্রকাশ করেছেন “জহার' 
নামে কুড়মালি কবিতার অনন্য গ্রন্থখানি। - 

বর্তমানে বহুকুড়মি নর নারী সাহিত্য রচনার দিকে এগিয়ে এসেছেন। তার 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল-অভিমন্যু মাহাত, স্বপন মাহাত, সাধন মাহাত, প্রদীপ মাহাত, 
প্রভাস মাহাত, রাখহরি মাহাত, রাধানাথ মাহাত, করুণামরী মাহাত ইত্যাদি। কুড়মি 
জনজাতির মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে এদের অবদান অনস্বীকার্য । কুড়মি জনজাতিকে 
গোটা বিশ্বের সামনের সারিতে এগিয়ে নিয়ে চলুক ও তার সাহিত্যধারা আরও বিকশিত 
হয় তার প্রচেষ্টা নিরস্তর থাকুক। 


তথ্যসূত্র: 

১। জঙ্গলমহল ও ঝাড়খন্ডী লোকদর্শন - পশুপতি প্রসাদ মাহাত 
২।98119101112911017 ৬9 11991015910) - পশুপতি প্রসাদ মাহাত 

৩। জঙ্গলমহল - রাঢরভূম ও ঝাড়িখন্ডের ভূমিব্যবস্থা সংস্কৃতি ও সংগ্রামী ইতিহাসের 
রূপরেখা - পশুপতি প্রসাদ মাহাতো 

৪। কুড়মালি ভাষা সন্ধান - শ্রী ভগবান দাস মাহাত 

৫। মানভূমের স্মরণীয় যাঁরা - অমিয়কুমার সেনগুপ্ত 
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৬। পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া জেলা সংখ্যা 

৭। সগড় স্মারক গ্রন্থ 

৮। পুরুলিয়া - তরুণদেব ভট্টাচার্য 

৯। অহল্যাভূমি পুরুলিয়া - দেবপ্রসাদ জানা 

১০। আবার যুগাস্তর সংবাদপত্র র 

১১। রাঙামাটি সংবাদ পুরুলিয়া উৎসব সংখ্যা-২০২১ 

১২। পুরুলিয়ার সাহিত্য সংস্কৃতি ও রাজন্য অবদান - প্রবীর সরকার 

১৩। ডহনডালি - সুনীল মাহাত 

১৪। শতদল মাহাত-র আত্মকথা 

১৫। বিশেষ তথ্য সহায়তা -কিরীটি মাহাত রোমকৃষ্ণপুর), নন্দলাল মাহাত €াটুমাদার) 
_১৬।ঝুমুর ও চযপিদ - কিরীটি মাহাত | 

১৭। মানভূমের রূপকথা - সৃষ্টিধর মাহাত 

১৮। নিবাঁচিত ঝুমুর সমগ্র -কিরীটি মাহাত ও শ্রমিক সেন 

১৯। ফিরে দেখা মহাপ্রাণ সীতারাম মাহাত, সৃষ্টিধর মাহাত 

২০। কুড়মালি ভাষার উৎস ও বিকাশের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত) - অনাদিনাথ মাহাত 


প্র 
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০ 


৬ 


৩ 


কুড়মালি সমাজ দর্শন 
সৃষ্টিধর মাহাত বেঁসরিআর) 


ভূমিকা: 
কুড়মালি সমাজ অতীব বৃহৎ সমাজ। এই সমাজের বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা বিপুল এলাকা 
জুড়ে। বলা যায় গোটা ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বর্তমান সীমানার বাইরেও এর 
ব্যাপ্তি আছে। এই সমাজের সমাজ দর্শন অনেক গভীর ও সুক্ষ্প। গভীর ও সুক্ষ্নাতি 
সুক্স্ম বিষয়ের আলোচনা বিশেষজ্ঞ পর্ভিত গবেষকগণই সুচারুতুদপে করতে পারেন 
বলেআমি মনে করি।আগাম বলে নেওয়া ভাল, আমি পন্ডিত কিম্বা গবেষক এমনকি 
তেমন উচ্চ শিক্ষিতও নহি। একেবারে সাধারণ মানুষ । আমার পক্ষে এই রকম দুরুহ 
ও কঠিন কাজ করা একরকম অসম্ভবই বলা যায়।তবু কেন জানিনা আমার ভাতৃপ্রতীম 
কিরীটি মাহাত আমাকে এই বিষয়ে লিখবার জন্য অনুরোধ জানাল। কিরীটি ভাইয়ের 
অনুরোধটি এতই আস্তরিক ছিল সেই কারণে যেমন পারি লিখবার চেষ্টা করব বলে 
কথা দিয়ে ফেলি। 

আমার লেখার মূলধন বলতে আমি কুড়মি সমাজে জন্মেছি। বাল্যকাল থেকে 
বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত আমার সমাজ-সামাজিকতা বিষয়ে জানা-বোঝার আগ্রহ আজও 
বেড়েই চলেছে। সর্বদা অন্তরের টান অনুভব করেছি। শ্রদ্ধা-ভালবাসায় দিনে দিনে 
আপ্লুত করেছি। তবু দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমার পূর্ব পুরুষ ও পিটি জননীদের 
কাছ থেকে এবং সমাজের অন্যান্য বু-হড় _ বুঢা-পুরখাদের কাছ থেকে যেটুকু 
শুনেছি, জেনেছি, বুঝেছি সেইটুকু সম্বল করে বলার প্রয়াস করছি। আরও বলা ভাল 
বলে মনে করি, কুড়মি সমাজের তো বটেই অন্যান্য অনেক জাতি গোষ্ঠীর সমাজ 
নেতা-কমীরদের সাহচর্য পাওয়ার সুযোগ আমি পেয়েছি। তাঁদের কাছ থেকেও তাঁদের 
অভিজ্ঞতার জ্ঞান আহরণ করার সতত সচেষ্ট থেকেছি। পাঠক সাধারণের কাছে 
আগাম একটি সানুনয় অনুরোধ জানিয়ে রাখি গল্পজ্ঞানে যা লিখছি- আপনার মত 
করে সংযোজন বিয়োজন করে নিবেন। মনে রাখবেন, লেখাটি শেষ কথা নহে, এর 
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বাইরে আরও অনেক কিছু অতি অবশ্যই আছে। যেখানে আমি পৌঁছাতে পারিনি। 
আদি সমাজ গড়ার গোড়ার কিছু কথা: 

কোন নূতন কথা নয়। সবারই জানা কথা। কিছু কথা আমরা ইতিহাস থেকে 
জানতে পারি। কিছু কথা লোকের মুখে মুখে প্রচারিত লোক শ্রুতির দ্বারা জানতে 
পারি। আদিমকালে বন্য মানুষ বনের পশু-পাখি শিকার করে বনের অন্যান্য পশুর 
মতই কাঁচা মাংস খেয়ে এবং ফল-মূল-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করত। গাছের কোটরে 
পাহাড়-পাথরের গুহায় বাস করত। ঘর তৈরী করতে পর্যস্ত জানত না। এমনিভাবে 
হাজার হাজার বৎসর কাল ধরে মানুষ বন্য, বর্বর, অর্ধবর্বর, যাযাবর অবস্থায় থাকতে 
থাকতে ক্রমে ক্রমে ঘর বাঁধতে শিখল। আগুনের ব্যবহার জানতে পারল। অনেক 
কাল পরে শিকার করার সাথে সাথে কিছু কিছু চাষ করতে শিখল। কালে কালে 
ক্রমে ক্রমে মানুষ আপন প্রয়োজনের তাগিদে আরও অনেক কিছুর ব্যবহার জানল। 
আস্তে আস্তে যাযাবর জীবন ত্যাগ করে এক জায়গায় বসবাস আরম্ভ করল। পরে 
পরে একই জায়গায় স্থায়ীভাবে পাশাপাশি কাছাকাছি বসতি গড়ে গাঁ-ঘর স্থাপন 
করল। এক সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে নিজেদের মধ্যে যেমন সখ্যতা 
গড়ে উঠল অপর দিকে তেমনি নানান বিষয় নিয়ে বিবাদ-ঝগড়া হতে লাগল । অনেক 
সময় ঝগড়া-ঝাঁটি ভয়ানক আকার ধারণ করত। অনেক মানুষ ও সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি 
হতে লাগল। দলের মধ্যে অনেক ভাবুক মানুষ চিস্তা-ভাবনা করে এর থেকে 
পরিত্রাণের উপায় খোঁজার চেষ্টা করল । নিজেদের বাঁচার প্রয়োজনে দীর্ঘ চিন্তাভাবনা, 
বুক্তি-পরামর্শ করে উপায় বার করল। নিজেদের মধ্যে নিয়ম-নীতি তৈরী করল। 
তারপর সমাজ গঠন করল । সমাজ গঠন করে হিংস্র পশুর, বহিঃশক্রর, রোগ-ব্যাধির 
আক্রমন ও প্রাকৃতিক দুযোঁগের হাত থেকে যৌথভাবে মোকাবিলা করার উপায় 
খুঁজতে পারল। এইভাবেই বহু প্রাচীনকালে মানুষের সমাজ গঠন হয়েছিল। 
কুড়মালি সমাজ: 
বসবাস করার তাগিদে যে সমাজ তৈরী করেছিল কুড়মালি সমাজ গঠনও তারই 
ধারাবাহিক রূপ মাত্র। কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কুড়মি একটি জাতি গোষ্ঠী অথবা 
সম্প্রদায় নামে পরিচিত। কুড়মি জাতির একটি নিজস্ব সমাজ আছে। তার সামাজিকতা 
আছে। সমাজের দর্শনও আছে । এই দর্শনই সমাজের প্রাণ স্বরূপ। কুড়মি সমাজ 
মূলতঃ কৃষক। এই সমাজের মানুষ কৃষি সংস্কৃতির মানুষ । এঁরা গোষ্টাগত ভাবে বসবাস 
করতে ভালবাসে । কথা বলে পানিক লক্ষ্যে চাষ আর কুটুম লক্ষ্যে বাস। এখানে 
বলে নেওয়া যেতে পারে কুড়মালি সমাজ কিন্তু একা কুড়মি জাতিরই নহে। কুড়মি 
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একটি জাতি হলেও কুড়মি ভাবাপন্ন গোষ্ঠী সমূহের সমাহারে গঠিত কুড়মালি সমাজ। 
বলা যায় কুড়মালি একটি “কুড়”। ভুলে গেলে চলবে না এই সমাজ অর্বচিন সমাজ 
নহে। বহু প্রাচীন কালে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন এই সমাজ 
গঠিত হয় তখন মানুষকে মানুষ নামে অভিহিত করা হত না। মানুষকে বলা হত 
হড়?। 

কুড়মালি সমাজ কেমন একটি অতি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে সহজে বোঝা 
যায়। আমরা সকলেই লাউ মাচা দেখেছি। অনেকগুলি লত নিজস্বভাবে প্রাকৃতিক 
গুনে আকর্ষ পেয়ে মাচাটিকে ধরে থাকে । তারপর নিজের শাখা প্রশাখা বিস্তার করে 
মাচাটিকে ছেয়ে ফেলে । নিজ নিজ বংশ রক্ষার তাগিদে ফুল-ফল সৃষ্টি করে থাকে। 
কৃষকের বাড়ীর এ লাউ মাচাটিকে দূর থেকে দেখলে মনে হবে একটি লতাই মাচাটিতে 
আছে। কিন্তু নীচের গোড়াগুলি কাছ থেকে দেখলে বোঝা যাবে অনেকগুলি লতাই 
মাচাটিতে উঠেছে। ব্যক্তি নিয়ে সমাজ। এক একটি পরিবার সমাজের একক। এই 
এক একটি পরিবারকে যদি ধরা যায় মাচার একটি লতা যদি একটি পরিবারের কোন 
এক জন সদস্যকে ধরে হিসাব করা যায় তা হলে দেখা যাবে পরিবারে মা আছে,বাবা 
আছে, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে আছে। স্বামী-স্ত্রী আছে। তাদের আত্মীয় স্বজন, 
মামাবাড়ী, শ্বশুরবাড়ী, মাসী-পিসি বাড়ী'আছে। আত্মীয়দেরও প্রত্যেকের এমনতর 
শ্বশুরবাড়ী, মামাবাড়ী, মাসী-পিসী বাড়ী আছে লতের লত তারও আবার লত। এইভাবে 
লতে লতে লাউ লতের আকর্ষর মত পরস্পর পরস্পরকেজড়িয়ে ধরে আছে।তাদের 
ভাল থাকা, মন্দ থাকা, নাম-সুনাম, বদনামের ফল আংশিকভাবে হলেও আমাকে 
জড়িয়ে ফেলবে। মাচা ভেঙে গেলে লাউ লতের সমূহ ক্ষতি হবে। সমাজ ঠিক এমনি 
লাউ মাচার মত। এই মাচাটাই সমাজ। সমাজ ভাল থাকলে সমাজ ধরে আমরা সকলেই 
ভাল থাকতে পারি। 

যাইহোক, আমাদের মনে রাখতে হবে হড় জনগোষ্ঠীর দলপতি ও অভিভাবক 
মহাহড় বুঢ়াবাবা শিব হড়জনের সমাজ তৈরী করেন। তিনি সৃষ্টিকর্তা নহেন, তিনি 
ঈশ* হড় ঈশ্বর। নবীস্বরূপ। তিনিই জগতের প্রথম ঈশ্বর মহেশ্বর। বুট়াবাবা শিব 
হড়জনের আদি ধরম গুরু। তিনিই সত্য ১ সারি ধর্মের প্রবক্তা । বর্তমানে হড় 
জনগোষ্ঠীর মানুষেরাই হল ভারতবর্ষের মূলবাসী আদিবাসী মানুষ। এই আদিবাসী 
মানুষ বুঢ়াবাবা শিবের অনুগামী ও ভক্ত। কালে কালে হড় জনের বংশবৃদ্ধি ঘটে। 
এবং জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় 
ছড়িয়ে পড়ে । জানা যায়, এক সময় কাল অবধি ছড়িয়ে পড়া দলগুলির কুরম পাহাড়, 
হিহিড়ি পিহিড়ি, চাই চম্পা অংশের জনগোষ্ঠীর পরিচয় হয় “খেরওয়াল” বলে। 
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পরবর্তীকালে এই "খেরওয়াল' গোষ্ঠী চাইচম্পা প্রদেশ থেকে কল, কুড়মি, কড়া, 
সাঁওতাল, ভূমিজ, বেদিয়া, মাহালি, শবর, বিরহড়, মুন্ডা, গন্ড, ভীল ইত্যাদি নামে 
বিভক্ত হয়ে নানা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে । লোকশ্রুতি থেকে জানা যায় এই চম্পাগড় 
পর্যন্ত সকলে এক সঙ্গেই ছিল। খেরওয়াল জনগোষ্ঠী অনেক দলে ও গোষ্ঠীতে ভাগ 
হয়েছে ঠিকই কিন্ত সকলেরই সেই আদি কালের সমাজ-সামাজিকতা এবং ধর্মের 
মূল কাঠামো একই থেকে গেছে। এই চম্পাগড় হরগ্লা-সিদ্ধু সভ্যতার একটি প্রদেশ 
বলেজানা যায়। আরো জানাযায় আর্যরা সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস করে দিলে এবং অসহনীয় 
অত্যাচার সইতে না পেরে জীবন ও ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষার জন্য “খেরওয়াল' জনগোষ্ঠীর 
মানুষ সি্ধু সভ্যতা ছেড়ে বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কুড়মি তথা কুড়মালি 
সমাজ ও সামাজিকতা সেই খেরওয়াল জনগোষ্ঠীর সমাজ সামাজিকতারই অংশ 
বিশেষ । এই সমাজ ও সামাজিকতায় বর্তমান কাল অবধি এসে সময় কাল ও পরিস্থিতির 
সাথে সাথে কিছু কিছু সংযোজন বিয়োজন হয়েছে একথা মানতেই হয় কিন্তু মূল 
সুর, কাঠামো বা শিকড় একই থেকে গেছে। কুড়মি তথা কুড়মালি সমাজের বাইরের 
অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর যে সমাজ আছে তাঁদের সমাজ-সামাজিকতার সঙ্গে 
কুড়মালি সামাজিকতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সেই কারণে কুড়মালি সমাজ দর্শনকে 
আলোচনা করলে অন্যান্য আদিবাসী সমাজের দর্শনকেও বোঝা যায়। দেখা যাবে, 
কুড়মালি দর্শনের সাথে অপরাপর আদিবাসীদের সমাজ দর্শন ও মিলে মিশে একাকার 
হয়ে গেছে । অতি সামান্যই ব্যবধান খুঁজে পাওয়া যাবে । তাই কুড়মালি সমাজ দর্শনকে 
কুড়মালি সমাজ দর্শন না বলে আদিবাসী দর্শন বললে অধিক যুক্তিপূর্ণ হতে পারে। 
অনেক কথা হল, আর নয়; আসি কুড়মালি সমাজ দর্শনের কথায়। 

কুড়মালি তথা আদিবাসী সমাজ দর্শন পৃথিবীর প্রাচীনতম দর্শন। দর্শন কথার 
সাধারণ অর্থ নীতি-নিয়ম। সমাজ কেমন হবে, কেমন ভাবে চলবে তারই রূপরেখা 
মাত্র।কুড়মালি সমাজ দর্শন সাম্যবাদী, মানবতাবাদী, বাস্তববাদী, যুক্তিবাদী ও নেগাচারি 
দর্শন। জগৎপিতা সূর্ধদেব যেমন তীর সৃষ্ট জীবকূল, উত্তিদকুলকে সমানভাবে আলো 
ও উত্তাপ দান করেন এবং জগৎমাতা ধরতি মাঞ পৃথিবী সকলকে বসবাসের জন্য 
ভূমি ও খাদ্যের যোগান দিয়ে লালন পালন করেন এই নীতি-নিয়মের সুত্র ধরেই 
কুড়মালি সমাজ দর্শন গঠন করা হয়েছে বা রচিত হয়েছে। বলা যায়- বাধা হয়েছে। 
কেমন সেই নীতি-নিয়ম তথা দর্শন বাঁধা হয়েছে একবার উলটে-পালটে দেখে নি। 
সবিই পুরাতন একরকম সকলেরই জানা কথা তবুও ঘুরে ফিরে দেখে নিলে লাভ 
ছাড়া ক্ষতির তেমন আশঙ্কা কিছু নেই। 
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১। কুড়মালি সমাজ দর্শন সাম্যবাদী দর্শন: 

বুঢ়াবাবা শিব জগৎ পিতা সূর্যদেব ও জগৎ মাতা পৃথিবীর এবং অন্যান্য 
আদিবাসী তথা কুড়মালি সমাজ দর্শন তৈরী করে দিয়ে গিয়েছেন। সূর্য-পৃথিবী-চাঁদ, 
গ্রহ-নক্ষত্র তাঁদের আলো উত্তাপ বিতরণের ক্ষেত্রে যেমন কোনরূপ ভিন্নতা করে না 
সবাইকে সমানভাবে বিতরণ করে থাকে। কে ছোট, কে বড়, কে ভাল, কে মন্দ, কে 
ধার্মিক, কে অধার্মিক, কে সবল না দুর্বল তার কোন কিছুরেই বাছ-বিচার করে না। 
সকলকে সমান সমান ভাবে ভাগাভাগি করে দেয়। সেই নীতি অনুযায়ী যাতে করে 
সকল মানুষ উৎপাদিত ফসল সম্পদ সমানভাবে উপভোগ করার সুযোগ পায় এই 
দর্শনে তার জন্য সম “অজ” -এর নীতি তৈরী করা হয়েছে। “অজ” অর্থে সমান ভাগ। 
সম অজ নিয়েই কুড়মালি সমাজ। কেবলমাত্র ধন-সম্পদেই নয়, সমানভাবে সুখ-দুঃ 
খ, আনন্দ-বেদনা, মান-মযার্দী, দায়-দায়িত্ব এমনকি কুটুম-কুটমালি সবকিছুরই সমান 
সমান ভাগ। শক্তিমান, বুদ্ধিমান, সবল ব্যক্তি বেশী'বেশী ভোগ দখল করবে এমন 
কিন্তু নয়। দুর্বল ব্যক্তিও সমান ভাগের ভাগিদার হবে। | 

সম অজের নীতিকে জাগরুক রাখার জন্য কুড়মালি দর্শনে কিছু প্রথার 
প্রচলনের কথা বলা হয়েছে। প্রথাগুলি হল- যেমন ভাগ, ভোগ, ভেজা, ভোজ ইত্যাদি 
ইত্যাদি। উদাহরণ সহযোগে এইগুলি ব্যাখ্যা করলে সহজেই বোঝা যাবে। অতি 
সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি। 
ভাগ: 

কুড়মালি সমাজ দর্শনে ভাগ কথার অর্থ অংশ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম অজের 

ভিত্তিতে কেমনভাবে ভাগ হবে এই দর্শনে সেই কথা পরিষ্কার বলা হয়েছে। 
(ক) পারিবারিক ক্ষেত্রে: যৌথ পরিবারে আয় উপায় যে যেমনভাবে যতটুকু করুন 
না কেন তাকে পরিবারের আয় হিসাবে ধরতে হবে। সময় অনুসারে কেউ কম কেউ 
বেশী উপার্জন করতেই পারে কিন্তু খাওয়া-পরা-মাখার ক্ষেত্রে পরিবারের সকলের 
জন্যই হবে সমানভাবে বাঁটুয়ারা। কারু জন্য ভাগে বেশী খাবার আর কারুর জন্যে 
কম এমনটি কিন্তু কোন অবস্থাই হবে না। কম-বেশী দেওয়ার কোন রীতি-নিয়ম 
নেই। ৃ 

এক অন্ন থেকে পৃথক বা আলাদা হওয়ার সময় পরিবারের যত ভাই থাকবে 
সেই অনুসারে স্থাবর-অস্থাবর জমি-সম্পত্তি সমানভাবে ভাগ করা হবে। কথায় 
বলে-“কানা ভাই ভাগের ঠাকুর।” ঘরের থালা-বাসন, আসবাব পত্র, চাল-ধান, 
গাই-গরু, গৃহপালিত পশু-পাখীকেও সমানভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা করা হবে। যদি 
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ভাগ করার ক্ষেত্রে সংখ্যার গরমিল ঘটে তাহলে মূল্য ধরে সম অজের ভিত্তিতে ভাগ 
হবে। এখানে একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের নীতি আছে। জমি-সম্পত্তি ভাগের সময় 
মান্যমান হিসাবে সম্মান স্বরূপ বড় ভাইকে কিছু পরিমান জমি বড় অংশ হিসাবে 
দেওয়ার কুড়মালি দর্শনে বলা আছে। সেটি সকল ভাইয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে 
হবে। কোন এক ভাইয়ের মত না থাকলে এই অংশ দেওয়া যাবে না। পাঁচ ভদ্রান 
অমতকারীকে বোঝানোর প্রচেষ্টা করবেন। এটা সামাজিক বিধান সে কথা তাঁরা 
ব্যাখ্যা করে বলবেন। 

(খ) দলগতভাবে কাজ করতে গেলে: দলগতভাবে যুক্তির ভিত্তিতে অর্থ ও দ্রব্য 
উপার্জনের জন্য যদি কাজ করতে যাওয়া হয় কুড়মালি সমাজ দর্শনে কাজের শেবে 
যে অর্থবা দ্রব্য উপার্জন হবে তা সমানভাবে বন্টন করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। 
দেখা গেছে কারো বাড়ী তৈরী মাটি কাট, কাঠ কাটা, ধান ঝাড়াই-মাড়াই করা ইত্যাদি 
কাজ ঠিকা যুক্তির নিয়মে দলগতভাবে কাজ করা হয়ে থাকে। 

গে) দলগতভাবে শিকার করতে গেলে: কুড়মালি নেগাচারি মানুষ অনেক সময় 
দল বেঁধে বনে পশু-পাখি শিকার করতে যায়। যার বাড়ীতে যেমন অস্ত্র ও সরঞ্জাম 
থাকে সেই সকল হাতে নিয়ে শিকারে যায়। কারো কোন অস্ত্র বা সরঞ্জাম থাকে না 
সে খালি হাতেই যায়। বনের শিকার করার পর বাড়ী ফেরার সময় কোন গাছের 
তলায় কিংবা বড় চাটানের পোথরের) উপর বসে মাংস ভাগ করা হবে এই সমাজ 
দর্শনে কেমন ভাবে মাংস ভাগ হবে সেই কথা বলে দেওয়া আছে। দলে মুড় গুনতি 
যতজন শিকারী বা লোক থাকবে, সঙ্গে যদি কুকুর থাকে তাকেও একটি একক হিসাবে 
ধরে নিয়ে মাংস ভাগ করা হবে । কে দক্ষ, কে অদক্ষ, কিন্তু যদি শশা খেরগোস), বরা 
(শুকর) শিকার করার জাল থাকে সেই জালটিরও ভাগ দেওয়া হবে । জীলের মালিক 
যদি না এসে থাকে, তার বাড়ীতে মাংস পৌঁছে দেওয়া হবে। দক্ষ শিকারীও ভাগের 
ভাগ অর্থার্ যোগ্যতা অনুসারে কম মাংস পেয়ে থাকে তবুও শিকারের উৎসবে 
কোন ঘাটতি পড়ে না। 

(ঘে) দলগতভাবে মাছ ধরতে গেলে: অনেক সময় মানুষ যৌথভাবে নদী, জোড় 
(ছোট নদী) পুকুরে মাছ ধরতে যায়। পশু-পাখী শিকারের মত দলের মুড় গুনতি 
হিসাবে মাছ ভাগ করার নীতি-নিয়ম আছে। জালের ভাগ দেওয়ার রীতি আছে। এই 
ক্ষেত্রে বাড়তি একটি নিয়ম বলে দেওয়া আছে মাছ খেজা-বাখরা করা হবে। অজ 
সমান হয়েছে কিনা, কম-বেশী হয়ে থাকলে দলের সবাইকে বলতে বলা হবে। তারপর 
দলের সঙ্গে দুর্বল, বয়সে ছোট অথবা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে প্রথমে ভাগের অংশ নিজের 
জন্য নিতে বলা হবে। 
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(ও) নাচ-গীত করতে গেলে: দলগতভাবে কোন অনুষ্ঠানে কোন সাংস্কৃতিক দল 
নাচ-গীত করতে যায়। অনুষ্ঠান শেষে দলগতভাবে সাম্মানিক এবং পুরঙ্কারের পাওনা 
হবে তা প্রতিটি শিল্পী সমান ভাবে পায়। এই দর্শনে সেই কথায় বলা আছে। 

উপরোক্ত অতি সাধারণ ঘটনাবলী কুড়মালি সমাজ দর্শন সাম্যবাদী দর্শন। 
এই দর্শন সমাজের সকলের জন্য সম ভাবে সুখ, শাস্ত, সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা 
করে। এমনকি সমাজের সব চাইতে দুর্বলতার ব্যক্তিটির কথা বেশী মাত্রায় চিন্তা 
করা হয়েছে। : 
কুড়মালি কোন দেবতা বা দেবীর পূজায় গ্রামের পূজারী থাকেন 'লায়া”। তাঁকে 
সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য সহকারী হিসাবে নিযুক্ত থাকেন সুসারি ও চাটাদার। 
দেব/দেবীর পূজায় পূজা স্থলে ফল-মূল, মিষ্টান্ন ও অন্যায যা কিছু জমা হয় তার 
সামান্য অংশই উৎসর্গ করা.হয়। পৃজারী দেব/ দেবীকে উৎসর্গ করার সময় এ ফল 
মিষ্টান্নকে ভোগ” বলা হয়ে থাকে। পুজা শেষে বাড়তি ভোগ দর্শক সাধারণকে বিতরণ 
করার রীতি-নিয়ম আছে। দেব/দেবী অনুসারে ভোগ ভিন্ন ভিন্ন হতেই পারে কিন্তু 
ভোগ বিতরণের ক্ষেত্রে সবাইকে সমানভাবে চালানোর বিধান দেওয়া আছে। ভোগ 
বিতরণ দুই ভাবে হয়ে থাকে। কোথায় দর্শক সাধারণকে সারিবদ্ধভাবে বসতে হয়। 
আবার কোন খানে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে হাত পেতে নিতে হয়। হাত পেতে যারা 
ভোগ নেয় দ্বিতীয়বার অর্থাৎ একাধিক বার ভোগ নেওয়ার রীতি নেয়। সকল দেওয়া 
হয়ে গেলে পর যদি অবশিষ্ট থেকে যায় তাহলে পুনরায় বিতরণ কারা যেতে পারে 
কিন্তু পরিমানে গরমিল কখনো করা চলবে না। ভোগ বিতরণের ক্ষেত্রে কোন অবস্থায় 
কোন পক্ষপাত হবে না। 
ভেজা: 
গ্রামের জনসাধারণের কোন কাজের জন্য, নেগে-যোগে, পরব-পালিতে 
অর্থ-দ্রব্য দিয়ে কার্য সমাধা করা হয়ে থাকে। খরচ-খরচার অর্থ গাঁয়ের সকল 
পরিবারকে এবং কোন গোষ্ঠীর কাজ হলে সেই গোষ্ঠীর পরিবারকে সমান হারে 
বহন করতে হয়। এই ব্যায়ভার সমভাবে দেওয়ার যে নীতি-নিয়ম তাকে বলা হয় 
“ভেজা”। গাঁয়ের মাহাত ও দশ জন সলহা করে ভেজা নিরধারণ করাই রীতি। এই 
রায় প্রত্যেকটি পরিবারকে মানতে হয়। 

ভেজা সাধারণতঃ দুইভাবে নিধারিণ হয়ে থাকে। এক “চুলহাভেজা”। দুই 
“হাল ভেজা”। পরিবারের সংখ্যা অনুযায়ী যে ভেজা ধরা হয় তাকে বলা হয় 
“চুলহাভেজা”। একই পরিবারে যদি এক বা একাধিক লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে থাকেন 
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তাহলে সেই পরিবারের ততগুলি গুনতি অনুসারে ভেজা বা চাঁদা আদায় করার 
রীতি আছে। এখানে কোন পরিবারের অবস্থা কেমন স্বচ্ছল না অস্বচ্ছল তা ধরার 
কোনরূপ নিয়ম নেই। 
ভোজ: 
এক বা একাধিক পরিবারের কোন সামাজিক নেগ যোগ কিম্বা কাজ যোগে 
গোষ্ঠী কিম্বা গ্রামের সকলে মিলে এক সঙ্গে বসে খাওয়াকে বলা হয় “ভোজ”। 
সামর্থ বা অবস্থা গুনে ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। সমাজের পাঁচ জনকে ডেকে 
দায়দায়িত্ব দেওয়া হয়। সময় নিয়ে আগাম জানান দিতে হয়। সারাদিনের খাবার 
বন্দোবস্ত হলে “হাঁড়ি বন্ধ” ভোজের ডাক দিতে হয়। একবেলা বা এক সন্ধ্যার 
ভোজ হলে সেই মত আগেই জানাতে হয়।চুক্তিমত ভোজের কোন পরিবর্তন করতে 
হলে গৃহকতাঁকেও ভোজের মালিক পক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। 

ভোজের রান্না হয়ে যাওয়ার পর বাড়ী বাড়ী খেতে আসার ডাক দিতে হয়। 
খেতে বসার স্থান সংকুলান অনুসারে যত লোক এক সঙ্গে খেতে বসবে সকলকে 
সমানভাবে খাবার পরিবেশন করা হবে । সবাইকে খাবার দেওয়া হলে পর খেতে 
শুরু করাই নিয়ম। আবার সকলের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যস্ত কারো উঠে পড়া 
বারণ।নিয়ম-নীতি বাঁধা থাকার কারণে ভোজ ও কাজ সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ণ ও সুচারুরূপে 
সমাধা হয়। খেয়ে-খাইয়ে তৃপ্তি লাভ হয়ে থাকে। 
২। কুড়মালি সমাজ দর্শন মানবতাবাদী দর্শন: 

কুড়মালি সমাজ দর্শনের মূল কথা, সমাজের জন্যই হড়/মানুষের জন্ম। 
বারেবারে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রতি পদক্ষেপে স্মরণ করতে 
নির্দেশ কার হয়েছে হড়ের জনম ব্যক্তি মানুষের জন্য নহে। সমাজের জন্য। ক্ষুদ্র 
ব্যক্তি স্বার্থ ত্যাগ করে দশ জনের হিতার্থে কাজ করতে বলা হয়েছে। আত্মবিসর্জন 
দিয়েও পাঁচ জনের কাজ অর্থাৎ করম করতে বলা হয়েছে। অপরের ক্ষতি হবে 
এমন কাজ কখনোই কোন অবস্থাই করা যাবে না। সৎপথে থেকে সদা সর্বদা অন্যের 
উপকার করে যেতে হবে । কখনো ঠকানো যাবে না। কাউকে শোষণ করবে চলবে 
না। একা একা ধন ও অর্থ অধিক মাত্রায় জমানো যাবে না। উপার্জনের অর্থ-সম্পদ 
শতকরা দশ ভাগ সমাজ উন্নয়নের কাজেই অতি অবশ্যই দিতে হবে। কেউ কখনো 
অসুবিধায় পড়লে, সাহায্য চাইলে কিন্বা না চাইলেও জানতে পারলে নিজে উদ্যোগী 
হয়ে সহযোগিতা করতে হবে। এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। লোকের বিপদে-আপনে 
পালিয়ে না গিয়ে নিজের অসুবিধা বুঝেও যথাসম্ব সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে 
হবে। দুর্বল, দুস্থ, অন্ধ, খঞ্জ, আতুর এদের অবজ্ঞা অবহেলা করা যাবে না। তাদের 


কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ২০০ 


_সুখে-দুঃখে সহমর্মী হতে হবে। তাদের মনে কোন আঘাত লাগবে এমন আচরণ 
করা চলবে না। যাতে আনন্দ পায় এমন কথা ও কাজ অবশ্যই করতে হবে। 

আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীদের সামাজিক কাজে যথাসম্ভব 
সদাময়ী, সাহসী ও অন্যায়ের প্রতিবাদী হয়ে জীবনভর চলতে হবে ।, 
৩। কুড়মালি সমাজ দর্শন বস্তবাদী-বাস্তববাদী সমাজ দর্শন: 

কুড়মালি সমাজদর্শনে বস্তবাদ ও বাস্তববাদী বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে। 
এই দর্শনে অবাস্তবের কোনরূপ জায়গা নেই। যা কিছু সত্য ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য 
সেইগুলিকেই মান্যতা ও বিশ্বীস করে চলার কথা বলা হয়েছে। নকল, মিথ্যা, অবাস্তব, 
বিষয় চিন্তা-ভাবনার মধ্যে স্থান দেওয়া অনুচিত ও অন্যায় বলে বলা হয়েছে ।লৌকিক 
বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিতে এবং অলৌকিক বিষয় পরিহার করতে বলা হয়েছে। 
স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য, ভাগ্য, পূর্বজন্ম পরজন্ম এইগুলি অবাস্তব, আজগুবি, 
অলৌকিক, বিভ্রান্তিকর । বাস্তবে এর কোথাও কোন অস্তিত্ব নেই। বলা আছে, মানুষের 
নিয়মে তার মরণ অবধারিত। এমন কোন প্রক্রিয়া নেই মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ 
পাওয়া যাবে অথাৎ মৃত্যু এড়ানো সম্ভব।বিশ্ব প্রকৃতির এঅমোঘ নিয়ম। স্ত্রী পুরুষের 
মিলনের ফলে জীবের জন্ম। একা পুরুষ শক্তি এবং্ত্রী শক্তি কোন সন্তান জন্ম দিতে 
পারে না। পঞ্চভূতের মিলনে বিশেষ অবস্থা গুনে বিশেষ পরিস্থিতিতে সময় নিয়ে 
হড় » মানুষেরও জনম বা সৃজন। দেহের কোন একটি ভূত যেমন- ক্ষিতি, অফ, 
তেজ, মরুৎ ও ব্যোম কোন একটির ঘাটতি বা কমতি হলে দেহ অসুস্থ হয় এবং 
একেবারে না থাকলে জীবনের অবসান বা মৃত্যু ঘটে থাকে। মৃত্যুর পর পঞ্চভৃতের 
দেহ পঞ্চ মহাভূতের সঙ্গে মিশে যায়। যেকোন সন্তানের পিতা-মাতা অতি অবশ্যই 
থাকে বা ছিল। সেই পিতা-মাতারও মা-বাবা অর্থাৎ আজি-আজা ছিল। তাঁদেরও 
জন্ম যথা নিয়মেই হয়েছে বা হয়েছিল। কেউ আকাশ থেকে পড়ে নাই। কিন্বা 
অলৌকিক ভাবে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ছেলে বা মেয়ে যে সন্তানেই হয়ে থাক না 
কেন সে যথাসময়ে নিজ নিজ মায়ের গর্ভ থেকেই জন্মলাভ করেছে। পুরুষের 
গর্ভধারণ করার মত ক্ষমতা প্রাকৃতিক নিয়মেই নেই। সেইটিই বাস্তব। অন্যভাবে 
কেউ জন্মাতে পারে না। যদি বা বলা হয়, তা কখনো সত্য নহে। আজগুবি, ভাবতে 
বলা হয়েছে, এর আড়ালে অন্য উদ্দেশ্য আছে এবং ধান্দাবাজীর যাঁতাকল ব্যতিরেকে 
আর কিছুই নয়। 
৪। কুড়মালি সমাজ দর্শন যুক্তিবাদী দর্শন: 


কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ২০১ 


কুড়মালি সমাজ দর্শন যুক্তিবাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই দর্শনে অযৌক্তিক 
বিষয়ের কোন জায়গা নেই। এই দর্শন একাধারে যেমন যুক্তিবাদী তেমনি বিজ্ঞানের 
আধারে প্রতিষ্ঠিত। অবৈজ্ঞানিক বিষয় এখানে আলোচনা করে না। যুক্তি ও তর্ক 
সাপেক্ষে সব কিছু মানতে বলা হয়েছে। যে বিষয়ের উপর তর্ক ও যুক্তি করা যাবে 
না তাকে পরিহার করার কথা বলা আছে। কোন জীবকে বাঁচতে হলে তার খাদ্যের 
প্রয়োজন। খাবার না খেয়ে সে বাঁচতে পারে না। দেহের পুষ্টি সাধন ও বৃদ্ধির জন্য 
অন্নের প্রয়োজন। আঘাত করলেই প্রত্যাঘাত আছেই। চাষ করলেই ফসল পাওয়া 
যাবে। ঘরে বসে মনে মনে চিস্তা করলেই শষ্য জন্মাবে না। চাষ করতে হলে জমি 
চায়, বীজ চায়, শ্রম চায়, জল, সার, দেখভাল করতেই হয়। একটির অভাব হলে 
ভাল ফসল কখনোই হবে না। পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই । পিপাসা পেলে জলপান 
করলে পর পিপাসা মিটবে। মেঘ থেকেই বৃষ্টি হতে পারে। আগুনে হাত দিলে হাত 
পুড়ে যাবে। শীত পড়লেই শীত অনুভব হবে। অনুচিত, অসামাজিক কাজ করলে 
অনুশোচনা ভোগ করতে হবে । আমি যদি কাউকে মারি আমার মনে সবসময় ভয় 
জাগরিত থাকবে ।সুযোগ ও সময় পেলে সেই ব্যতি আমাকে মারতে পারে । জীবনের 
তাগিদে যেমন আহার দরকার, তেমনি নিদ্রা ও বিশ্রামেরও প্রয়োজন আছে। জল, 
আগুন, লৌহা, বাতাস যার যে প্রাকৃতিক গুন সেগুলিই বাস্তব। জল আগুনের কাজ 
করবে এটা অবাস্তব। বাস্তব বাস্তবেই অন্যভাবে কেউ বলে দিলে তা বিশ্বাস করা 
ভুল । 
তরণীতারণ বানুহড় আমাকে একটা এই বিষয়ের উপর গল্প শুনিয়েছিলেন। এই 
পরিসরে গল্পটি শোনাবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। কাহিনীটি হাল আমলের 
গল্পটি সংক্ষেপে বলছি। 

কোন এক গাঁয়ে কোন এক বাড়ীতে বছরকিতা পুজা করতে পুরোহিত 
আসবেন। বাড়ীর কার সঙ্গে কথা হয়ে আছে। হঠাৎ দিনের দিন বাড়ীর মালিককে 
ধানবাদ কোর্টে মামলা থাকার কারণে যেতেই হবে। উকিলবাবু বলে দিয়েছেন লোক 
মারফত হবে না। কোর্টে হাজির থাকতেই হবে। কোর্টে যাবার আগে ছেলেকে 
ভালভাবে বলে গেলেন- পূজারী ঠাকুর পূজা করতে আসবেন তিনি যা যা যেমন 
যেমন বলবেন ছেলে যেন ঠিক ঠিক সেই কাজ করে। 

পুজারীর বয়স বাড়ীর মালিকের চাইতে অনেক কম। বলা চলে ছেলের বয়সী। 
দুয়ার থেকেই পূজারী হাঁক দিয়ে বললেন- “কই রে হারু! সোব ঠিক ঠিক জোগাড় 
যন্ত্র করে রেখেছিস তো?” ঘরে ঢুকেই বললেন- “হারাকে দেখছি নাই। কুথাই 
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গেল?” 
_-“বাবা ধানবাদ গেছে। কোর্টে মামলার দিন আছে।” 
__“কোর্ট যাবেক ত ব'লে যাতে পারত ।” 
__“বাবাই আমাকে ব'লে গেছে। আমি সোব জোগাড় ক'রে দিব। আপনি বলুন।” 
ঠাকুর হথি তন্বি করে নানা ফিরিস্তি বলতে লাগলেন। এই জিনিস চাই, এ জিনিস 
চাই। পূজায় বসে কোন জিনিস না দিতে পারলে তার মূল্য ধরে দিতে বললেন। 
এইটার জন্য এই দান, এটার জন্যে এ দান দিতে হবেক বলতে লাগলেন। বাবা বলে 
গেছেন, অগত্যা পুরোহিতের বায়না পুরণ ছেলে করে যেতে লাগল । কিন্ত তার 
মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেল। ঠাকুরের ব্যবহার, কথাবার্তা ভাল মনে সে নিতে পারছিল 
না।হলইবা পুজারী তারই সমবয়সী সে কিনা তার বাবাকে “কই রে হারা!” সম্বোধন 
করে। আধুনিক যুগের কলেজ পদুয়া ছেলে এমন কথা অসহ্য লাগে। প.জা -পাঠ 
শেষে পুরোহিত কোঠাঘরে ফলহার করতে বসলেন। ঠাকুরকে বসার জন্য ভাল 
আসন দিয়াহল। কাঁসার রেকাবি থালায় চিড়ে, দই, কলাপাকা দেওয়া হল। জারমনী 
কাঁসার গ্লাস ভর্তি গরম দুধ দেওয়া হল। ঘরে গুড় চিনি বাড়স্ত। খাবার থালায় গুড় 
চিনি দেওয়া হয় নাই। ঠাকুর বলল-_ “গুড় কই? চিড়া কি দিয়ে খাব? ঘরে নাই ত. 
জগাড় করে আন।” 
গাঁয়ে দোকান নাই। এই সময় গুড় চিনি আনা একরকম অসম্ভব কাজ। ঠাকুর হাত 
গুটিয়ে বসে আছেন। হঠাৎ ছেলে করেছে কি? গুড়-চিনির বদলে ঠাকুরের খাবার 
থালায় বেশ কিছুটা গোবর এনে রেখে দিল। পুরোহিত রেগে-মেগে বললেন-- “ই 
কিরে! খাবারের থালায় গোবর? 
_-ঠাকুর এতক্ষণ যা যা বললেন আমি সোব মা'নে নিয়েছি। সোব বিশ্বাস করেছি, 
অমত করি নাই। আপনিই ত আমাকে শিখালেন-_ “বিশ্বাসে মিলয়ে শাস্ত্র । তর্কে 
বহুদূর। আপনি আমার এই একটা কথা মানুন। গোবরকে গুড় ভেবে চিড়ার সঙ্গে 
মা'খে খেয়ে নিন। গোবর গুড়ের মতন মিষ্টি এইটা অন্তত বিশ্বাস করুন।” পুরোহিত 
রাগে তড়াক করে খাবার ছেড়ে উঠে মাঝ্যাঘারে জলের ঘটিতে বজড়াঞ দিয়ে 
বললেন-_ “ব্যাটা কুড়মি। আমার সঙ্গে দিল্লাগি।দু পাত পণ্ড়হে বহৎবাণ্ড ইয়েছে। 
আমি ব'লে যাছি- উচ্ছনে যাবি। স্ববংশে ধবংস হবি। টিপা নাশ হবেক। বামহুনকে 
অপমান। ইয়ার ফল ভোগ করবি।” এই বলে ঠাকুর হন্হন্‌ করে ঘর থেকে বার 
হয়ে গেলেন। 
৫। কুড়মালি সমাজ দর্শন সমাজবাদী দর্শন: 

কুড়মালি সমাজ দর্শন পুরোপুরি সমাজবাদী দর্শন। সমাজ ব্যতিরেকে এই 
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দর্শন কখনো ব্যক্তিকে বড় করে দেখে না। ব্যক্তির চাইতে সমাজের গুরুত্ব ও স্থান 
অনেক উচ্চে। এই দর্শনে সদা-সর্বদা এক সঙ্গে মিলেমিশে চলতে ও কাজ করতে 
বলা হয়েছে। সমাজে যে সকল সামাজিক নীতি-নিয়ম এবং সংস্কার সংস্কৃতি আছে 
সেই সকল নেগ-নীতি-নেগাচার পালন ও মান্য করার কথা বলা হয়েছে। সমাজের . 
নীতি-নিয়ম সেই কাজকে অসামাজিক কাজ বলা হয়। কুল ত্যাগ করে যাওয়া, 
আত্মহত্যা করা, অপরকে হত্যা করা, চুরি করা ইত্যাদি কাজকে অসামাজিক বলা 
হয়। সম্তান বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে সেবা-যত্ব না করে অবজ্ঞ-অবহেলা করা, অন্যান্য 
শুরুজনদের অশ্রদ্ধা-অপমান করাকে অনেক সময় অসামাজিক কাজ বলা হয়। 
অবৈধভাবে পরস্ত্রীর সঙ্গে যৌনাচারকে এবং বিবাহের পূর্বে গর্ভে সন্তান ধারণকেউ 
রীতিমত অসামাজিক কাজ বলে গণ্য করা হয়। অসামাজিক কাজ করলে সামাজিক 
শাস্তি দেওয়ার বা ভোগ করার কথা এই দর্শনে বলা আছে। অপরাধ বিচার করে 
পঞ্চজন অর্থদন্ড, এক ঘরে, সমাজচ্যুত শাস্তি দান করে থাকেন। এইরূপেই বিধান 
আছে। সমাজকে ভাবা হয় ঠিক মায়ের কোলের মত। মায়ের কোলে শিশু যেমন 
নিরাপদ। তার কাছে এমন সুখকর, আরামপ্রদ চরম আনন্দের ও পরম শাস্তির আশ্রম 
আর কোথাও নেই। কুড়মালি সমাজের মানুষের কাছে সমাজ তেমনিই আশ্রয় স্থুল। 
সুশৃঙ্খল, সততা, উদারতা, শালিনতার সঙ্গে বাঁচা-বাড়া, বংশ রক্ষা, সুখি-সমৃদ্ধি, 
উন্নতি করা, মান-মযারদা, সম্মান-সুখ্যাতি লাভ করা সুযোগ, নিজেকে সংশোধন 
করার পরামর্শও তার ব্যবস্থা সমাজেই করে দিতে পারে । নিরাপদে সংসার প্রতিপালন 
করার রক্ষাকবজরুদপে সব সময়ের জন্য সুখে-দুঃখে, সম্পদে বিপদে, অসুখে-বিসুখে 
সমাজ আমার পাশে আছে। এই দর্শন মানুষকে এই কথায় স্মরণ করিয়ে দেয়। পাড়া 
থানার খইরিবহাল গ্রামের ঝুম্যর কবি উপেন মাহাতর একটি গীতে পাই, তিনি 
সমাজকে সূর্যের মত বলে বর্ণনা করেছেন। 
সমাজেই মরণ রে। 
সমাজ হেকেইক দাদা, 
সুরুজ সমান রে ।/” 

৬। কুড়মালি সমাজ দর্শন নেগাচারি দর্শন: 

নেগা অর্থে বাম ওচারি কথার অর্থসংস্কৃতি।আবার নেগাচারি কথাটি ভাঙলে 
পাওয়া যায়- নেগ + শীতি-নিয়ম, আচারী ১ আচরণকারী। নেগ + আচারী- 
নেগাচারী। অথাৎ এই দর্শনের অনুগামী মানুষ নিয়ম নীতি পালনকারী বা রক্ষা করে 
চলার মানুষ । এই দর্শনে বলা হয়েছে বিশ্বব্রন্মান্ডের সমুহ গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র যেমন 
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ডান দিক থেকে বাম দিকে আবর্তন করে চলে তেমনি ভাবে এই সমাজ দর্শনে 
জনসাধারণকে সেই নীতি-নিয়মে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। সাধারণ কিছু উদাহণ 
দিলেই বিষয়টি সহজেই বোঝা যাবে। কুড়মি ঝাড় বা বংশের মানুষ কৃষিজীবি। এই 
সমাজের মানুষ যখন জমি বা ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়ে চা করেন তখন ডানদিক থেকে 
বাম দিকে ঘুরে ঘুরে “আঁতল” নিয়ে কাজ সম্পন্ন করেন। আবার দেখা যাবে প্রতিদিন 
বিহানে যখন ঘরের মা-বোনেরা তুলসী থানের সামনে, আখ দুয়ারে এমনকি প্রতিটি 
দুয়ারে ঘটিতে জল ও হাতে গোবর নিয়ে সূর্যের প্রতিকৃতি এঁকে মাড়ুলি দিয়ে থাকেন 
আলোর ছটা তৈরী করেন। এই মাড়ুলি দিয়ার সমুহ কাজ সমাধা করেন ডান দিক 
থেকে বাম দিকে হাত ঘুরিয়ে । করম-জীওয়া-দাঁড় নাচে, ছামড়া তলে বর কনে এবং 
বুঢ়াবাবার থান মড়পে প্রদক্ষিণের সময় ডান দিক থেকে বাম দিকে ঘোরার কথা এই 
দর্শনে বলা আছে। অপরদিকে বাম কথার অনেক সময়ই দুর্বল বলে অর্থ করা হয়। 
ডান হাতের চাইতে বাম হাত দুর্বল। কুড়মালি সমাজ দর্শনে দুর্বলকে সঙ্গে নিয়ে 
চলার কথা বলা হয়েছে। একটু লক্ষ্য রাখলেই সহজেই বোঝা যাবে কথাটি কত 
বাত্তব। কৃষকের বলদ জোড়ার মধ্যে একটি সবল অন্যটি খানিক হলেও দুর্বল হবে। 
ঠিক ডান হাত বাম হাতের মতু। যে যাবে কৃষক সবল ও অধিক তেজী বলদটিকে 
হাল ও গাড়ীর জৌঁয়ালে ডানদিকে এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বলটিকে বাম দিকে জুড়েছেন। 
বলবেন, কেন এমনটি করা হয়। উত্তরে বলা যায় ডান পাশের বলদটিকে অনেক 
বেশী মাত্রায় ঘুরে ঘুরে হাল-গাড়ী টানতে হয়। সেই কারণে দুর্বলটিকে সাথে নিয়ে 
চলার জন্য বাম দিকে জোড়া হয়। বউ ও বরের মধ্যে বউকে দুর্বল ও বরকে সবল 
ভাবা হয়। সাধারণত, স্ত্রীকে স্বামী বামপাশে স্থান দিয়ে বা রেখে চলার কথা বলা 
হয়েছে। অর্থাৎ দুর্বলকে সাথী করে সংসার চালাতে বলা হয়েছে।, 
সমাজ পরিচালনা: 
সে কথা পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। সমাজ পরিচালনার জন্য কয়েকটি 
পদ তৈরী করা হয়েছে। সমাজ প্রশাসনের জন্য এক একটি পদ নিবাচিন করা হবে। 
' কোনরূপ অসুবিধা দেখা দিলে বার বছর অন্তরে পুনরায় নিবচিন করা হবে। 
গ্রাম পরিচালনার জন্য থাকবে গ্রামের প্রধান। তাকে বলা হবে মাহাত বা 
মড়ল অথবা মাঝি। মাহাত গ্রামের সামাজিক কাজ, বিবাদ-বিশংবাদ, পুজা-পার্বন ও 
অন্যান্য যাবতীয় সামাজিক কাজ দেখ-ভাল করবেন। তাঁর মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব 
দিতে হবে। গ্রামের সাধারণ মানুষ মাহাতকে মান্যমান করবে। তাঁকে যথোচিত সম্মান 
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জানাবেন। 
গ্রামের দেবতা ও দেবীর পুজার ভার দেওয়া হবে, তাঁকে বলা হবে “লায়া”বা 

“দেহরি'। গ্রামে একাধিক দেব/দেবী থাকলে একজনের পক্ষে যদি পুজা চালনা করা 
সম্ভব না হয় তাহলে একাধিক লায়া থাকবে। গ্রামের পঞ্চ জন তা ঠিক করে নেবেন। 
লায়াকে সহযোগিতা করার জন্য থাকবে “সুশারী” ও “চাটিয়া”। গ্রামের সাধারণের 
কাজে ডাক-হাঁকের জন্য নিযুক্ত করা হবে “গড়াৎ”। এছাড়াও গো বধ অন্যান্য 
অপকর্মের দায় থেকে মুক্ত করার জন্য থাকবে “পটলই”। প্রতিটি গ্রামে “পটলই” না 
থাকলে পাশের গ্রামের থেকে ডেকে নেওয়া যাবে। 

গ্রাম প্রধান বা মাহাতর উপরের পদের নাম হবে “চাটাদার”। বর্তমান আমলের 
অঞ্চল প্রধানের মত। কয়েকটি গ্রামের পরিচালনার ভার দেওয়া হবে চাটাদারকে। 
পাশাপাসি একাধিক গ্রামের বিষয় নিয়ে যদি কোনরুপ সামাজিক বিবাদ দেখা দেয় 
তাহলে কো কোন গ্রামের মাঝি-মাহাত এ বিবাদের মিমাংসা করার ক্ষমতা থাকবে 
না। এ ক্ষেত্রে যদি বিবাদী উভয় পক্ষকে ডেকে দুই পক্ষের মতামত নিয়ে চাটাদার 
কেসটির নিষ্পত্তি করবেন। 

কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে এখন যেমন ব্লক সভাপতি সেই রকম চাটাদারের উপরে 
থাকবেন- “পরগনইত”। পরগনার পরিচালক যিনি হবেন তাঁর পদের 
নামই--“পরগনইত”। তার এলাকার মধ্যেকার কোন সামাজিক কেস তাঁর হাতে 

করেকটি পরগনা নিয়ে গঠন করা হয় এক একটি মুলুক। এই মুলুকের যিনি 
পারেন। 

কয়েকটি মুলুক নিয়ে গঠন করা হয় দেশ। দেশের প্রধানের পদের নাম_ 
দেশমোড়ল”। এখন যেমন ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্ট দেশের সব্বেচ্চি বিচারালয়। 
ধান বিচারপতি শেষ বিচার করতে পারেন। সেইরকম দেশমোড়ল কুড়মালিসমাজের 

ধারার সবর্বশেষ কথা বলতে পারেন। তাঁর বিচারের রায় খন্ডন বা লঙ্ঘন করা 

যাবে না। 
কুড়মালি সমাজ দর্শন একটি পরিপূর্ণ দর্শন: 

যেকোন সমাজ দর্শনের মূল কথা মানুষকে নিয়ে। কুড়মালি সমাজ দর্শনও 
তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্ত এই দর্শনের বিশেষত এই যে এটি একটি পূরা্গ দর্শন। 
ব্যক্তি ও পরিবার নিয়ে সমাজ তৈরী হয়েছে এবং বলা যায় এক একটি পরিবার 
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সমাজের একক। পরিবার-কি ভাবে সুখ, শাস্তি, সম্বদ্ধি, উন্নতি লাভ করে ব্যক্তি 
পৃণাঙ্গ জীবন উপভোগ করতে পারে। পরিবার পরিজন ও আপনজনেদের সাথে 
মিলে-মিশে আনন্দ সহযোগে সুস্থতার সাথে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করতে পারে। 
দুঃখ, কষ্ট, রোগ-ব্যাধি, অনটন-অঘটন না ঘটে ।.শোকের তাপের জ্বালা -যন্ত্রণা ভোগ 
করতে না হয়। কোন কাজে বাধা-বিপন্তি না ঘটে, অবজ্ঞা, অবহেলা, অনুতাপ, 
অনুশৌচনা পোহাতে না হয় । নিজে ঠকতে এবং অপরকে ঠকাতে না হয় এবং অঘোরে 
অকালে অপমৃত্যু যাতে না ঘটে তারই পথ নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে। 

| আবার একথাও বলা আছে, কোথা হতে ব্যক্তি মানুষের জন্ম? কিসের জন্য 
জন্মঃ জনম বা জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সার্থকতার বা কোথায়? মানব জীবনের 
দায়িত্ব-কর্তৃব্যই বা কী? জীবনের আকাথাই বা কী? মানুষ জবনে কি আশা করে? 
মৃত্যুকালে কেমন মরণ কামনা করে? 

সমাজ দেহ সদৃশ্য। মানব দেহের সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। দেহের প্রতিটি 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন তার প্রকৃতির নির্দেশিত কার্যভার স্ব-স্ব ভাবে সুচারুরূপে নিবহি 
করে চলে। কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক ঠিক কাজ না করলে দেহ অচল হয়ে পড়ে। 
অঙ্গহানি ঘটে। আবার দেহের মৃত্যু ঘটে থাকে। কোন অঙ্গের কাজকে ছোট বলা 
যাবে না। মানুষের বা অন্যান্য জীবের দেহকে যেমন মাথা, গলা, বুক, পেট, কোমর, 
হাত মুল ভাগ করা হয় এবং তার মধ্যে চোখ, কান, কলিজা, নাড়ি-ভুঁড়ি, আঙ্গুল, নখ 
ইত্যাদি ইত্যাদি ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়ে থাকে কুড়মালি সমাজ দর্শনকেও 
সমাজের ধর্ম অর্থ, কাম, সংস্কার সংস্কৃতি ইত্যাদি মূল ভাগ দেখানো হয়েছে এবং 
প্রতিটি ভাগের সুল্ম্নাতিসুন্প্ন আরও অনেক ভাগ আছে। এই পরিসরে সম্যক আলোচনা 
করার তেমন সুযোগ নেই। মানুষের জনমনে মরণ, ভিনসরলে নিশিরাত ও আখানলে 
মকর কেমন নীতি-নিয়মে চললে সমাজ ও সংসার শীস্তিশৃঙ্খলাপূর্ণ এবং আনন্দময় 
হতে পারে সেই কথা ইতিপুর্বেই আমার লেখা “কুড়মালি-নেগ-নীতি-নেগাচার” 
গ্রন্থে যতদুর সম্ভব আলোচনা করা হয়েছে। এখানে অতি সংক্ষেপে বিষয়গুলির কিছু 
আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করছি। 
(ক) ধর্ম: কুড়মালি সমাজ দর্শনে বলা হয়েছে এই সমাজের ধর্মের নাম সত্য তথা 
সারনা ধরম। অনেকে বর্তমানে বলছেন- সারি। সারি/সারনা.যাইহোক ধর্মকে বলা 
হয়েছে ধরম'। এই ধরমে বলা হয়েছে- মহাবিশ্বের পুরুষ শক্তি মহাকাল ও প্রকৃতি 
শক্তি মহাকাশের মিলনে জীবকুল ও উত্ভিদকুলের সৃষ্টি। পুরুষ প্রকৃতির মিলনে অদৃশ্য 
বিশ্বচালিকা শক্তিকে বলা হয় সার বা বঙ্গা। সারি ধরমে বলা হয়েছে- যা সত্য তাই 
ধর্ম। এই ধরমে আরাধ্য দেব জগৎপিতা সূর্যকে “মাহারাই” এবংজগৎ মাতা পৃথিবীকে 
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“জাহির মাঞ” ও অন্যান্য দেবতাকে বলা হয়- “রাই” ও দেবীকে বলা হয় “রইয়া বা 
সিনি”। এই ধরমে বলা হয়েছে যার কাছ থেকে কোন উপকার পাওয়া যাবে তার 
কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। সময় ও সুযোগ অনুসারে কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে। সেই 
কারণে গাছ, পাথর, নদী, পাহাড়, বন, পশু,পাখি, ফসলকে কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানিয়ে 
পূজা করতে হবে। পুজার করার রীতি-নীতি ও নিয়ম পদ্ধতি ও বলে দেওয়া হয়েছে। 
নকল বা মুর্তি পূজা নিষেধ করা হয়েছে। বুঢ়াবাবা শিব তাঁর মূর্তি পূজা না করে তাঁর 
বাণী স্মরণ ও পালন করে কাজ করতে বলে গেছেন। তিনি বলেছেন সৎ হও, 
উপার্জনশীল হও, এবং সাহসী হও । তিনি রাই রইয়াদের এবং আপন পূর্বপুরুষদের 
স্মরণ-মনন এবং কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে পূজা আরাধনার বিধান দিয়ে 
গেছেন। | 
এই দর্শনে বারো মাসে তেরো পার্বনের মধ্য দিয়ে যেমন আখান, সিঝানঅ, 
বা মকর পরব-পালির মধ্য দিয়ে সামাজিক সংস্কার-সংস্কৃতি প্রতিপালনের কথা বলা 
হয়েছে। কিভাবে নীতি-নিয়মের মাধ্যমে এইগুলি পালন করা হবে তা বলে দেওয়া 
হয়েছে। এছাড়াও রিপু দমনের মাধ্যমে বিবেকের নির্দেশে কর্ম সম্পাদন ও জীবন 
অতিবাহিত করাকেই ধর্ম বলা হয়েছে। সমাজ সংসারের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও শাস্তি 
বজায় রাখা, সততা, উদারতা, সাম্য, মৈত্রী, সামাজিকতা, সংযম, বিনয়তা, দুর্বল ও 
বিপদ গ্রস্থকে সাহায্য ও উপকার করাকে ধর্ম হিসাবে ভাবতে বলা হয়েছে। 

বিশেব শক্তি ও ক্ষমতা অর্জনের বাসনা থাকলে এবং পারলে যোগ সাধনা 
করতে বলা হয়েছে। যোগ সাধনার তারা সুস্বাস্থ্য ও দিব্যশক্তি অর্জন করা যায়। 
তারও রীতি পদ্ধতির বিধান এই দর্শনে দেওয়া হয়েছে। 

বাবা-মা এবং পূর্বপুরুষ ও জননীরাই পরম গুরু ও গুরুমাতা। বিবাহিত জীবনে 
স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে ধরম সাথী। পূর্বপুরুষদের শিক্ষা-আদর্শ,আদেশ মেনে কর্ম সম্পাদন 
করা এবং তাঁদের সেবা, পুজা ও সম্মান জানানোই ধর্ম। ধরমপুজা ও পাঁতা পুজায় 
ব্রতী হয়ে স্নান করে ভিজে কাপড়ে পুজাস্থলে দাঁড়ালেই ধরমের দীক্ষা নেওয়া হয়ে 
যায়। এই ধরমে আলাদা করে গুরু ধরে দীক্ষা নেওয়ার কোন বিধান নেই। 
খে) অর্থ: জীবনের প্রতি পদক্ষেপে অর্থের প্রয়োজন। অর্থ ব্যতিরেকে জীবন অচল। 
বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান অতি অবশ্যই দরকার। সাধ-আহ্াদ পুরন 
করার জন্যেও চাই অর্থ। রোগের চিকিৎসা, যানবাহন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির 
দরকারেও অর্থ লাগে। মুদ্রা ও দ্রব্যের মাধ্যমকে অর্থ ধরা হয়। এই দর্শনে সৎ পথে 
শ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জনের কথা বলা হয়েছে। অসৎ উপায়ে লোক ঠকিয়ে, চালাকির 
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দ্বারা অর্থ উপার্জনকে ঘৃণা করা হয়েছে। ভিক্ষা করাকে হীন কাজ বলা হয়েছে। এই 
দর্শনের মানুষকে ভিক্ষা করতে নিষেধ করা হয়েছে। 
(গ) কীম: ব্যক্তিগত কোন মানুষের সুখ, লালসা, কামনা, সাধ পুরণের যে বাসনা 
তাকে বলা হয় কাম। বিশেষ করে দৈহিক কামনা পুরনের জন্য যে যৌন সম্ভোগ 
তাকেই মূল কাম বলা হয়েছে। পুরুষ ও নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংযতভাবে 
দেহ মিলনের কথা বলা আছে। অসংযমী হয়ে অবৈধভাবে যৌনাচারকে কঠোরভাবে 
পরিহার করতে বলা হয়েছে। দৈহিক যৌন মিলন দেহের প্রয়োজন কিন্তু অনাচারী 
হয়ে যৌনাচার নৈব নৈব চ। বংশ রক্ষার জন্য পুরুষ নারীর দেহ মিলনের একান্ত 
প্রয়োজন। কিভাবে বংশ রক্ষার জন্য নারী পুরুষ সংযমী হয়ে মিলন করবে এই 
দর্শনে সেই কথাও বর্ণনা করা আছে। বিধান মত যৌন মিলন করলে চরম তৃপ্তি ও 
জীবনে শাস্তি লাভ করা যায়। স্বাস্থ্যর অবণতি ঘটে না। ব্যতিক্রম হলে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে 
পড়ে। রোগ ব্যাধির আক্রমন বাড়ে। অবৈধ যৌনচারীকে সামাজিক অপরাধী বলে 
গণ্য করা হয়। অনেক সময় তাকে সামাজিক শাস্তি ভোগ করতে হয়। মানুষ তাকে 
ঘৃণা অবজ্ঞা ভরে হীন আচরণকারী বলে গণ্য করে। 
(ঘ) সংস্কার-সংস্কৃতি: মানুষের খাওয়া, পরা, কথাবার্ত বলা, দেওয়া-নেওয়া, শিক্ষা, 
আচরণ, দায়দায়িত্ব, রূপচর্চা দেহচ্চ দেখা-শোনা,ভাব-ভাবনা, কাজ-কর্ম,নাচ-গীত 
করা সমুহ সাংসারিক বিষয়কে নিয়েই তার সংস্কার সংস্কৃতি। কুড়মালি সমাজ দর্শনে 
প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর রীতি-নীতি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সাধারণভাবে আমরা 
কিছু সংস্কার মেনে চলি। এর পিছনে বৈজ্ঞনিক কারণ আছে। যেমন রাত্রিকালে 
আলো নিভে গেলে কোন খাবার খাওয়া বারণ। রহিন পরবে রহিন ফল খেতে হয়। 
আমাবতীতে দুধ আম খাওয়া, বাঁউড়ির রাতে ঘুমানো আগে তল হাতে, তল পায়ে 
সরিষার তেল মাখা ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাসুর, মামশ্বশুরকে ছুলে উভয়কে স্নান করতে 
হয়। গরুর গায়ে পা ঠেকলে গরুকে প্রণাম করতে হয়। ধান পালইয়ে বেলা ডাল 
গুঁজে দিতে হয় আরো আরো অনেক কিছু। 

আখানে হালপুনহ্যা, সিঝানয় পুঁথি পূজা, চৈত সংক্রাস্তিতে ঝুঁড়হা ফেলা, 
রহিনে বীচপুনহ্যা, এমনি পাঁচআটি করা, বাঁদনায় হাল-মৈ ধোয়া, জাগর জ্বালা, 
চোখপুরা, ক্ষেত জাগা, ধানকে সাধ ভাত খাওয়ানো, ঠাকুরান বা ডিনি কুড়মালি 
সংস্কৃতির এক একটি উদাহরণ। কিভাবে ও কেন করা হয় কুড়মালি সমাজ দর্শনে 
তার বিবরণ দেওয়া আছে। এ সমাজ দর্শনের মানুষ অতিপ্রাচীন কাল থেকে যুগ যুগ 
অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে আনন্দ উদ্দীপনার সাথে আন্তরিক ভাবে পালন করে চলেছেন। 

শিশু জন্মানোর সাথে সাথে সে তার পিতা-মাতা ও তাদের পূর্বপুরুষের গুণাবলী 
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নিয়ে জন্মগ্রহন করে। প্রাকৃতিক কারণেই যেমন স্বত্ব, রজ ও তম গুণ সে পায়। এ 
একই কারণে শিশু তার দশ ইন্দ্রিয়, ষড়রিপু লাভ করে থাকে। মন, বুদ্ধি, অহংকার, 
বিবেক, চিন্তা, চেতনা, ইচ্ছাশক্তি, স্মৃতিশক্তি অর্জন করে থাকে। ফলে শিশু দেহমনে 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জ্বালা, যন্ত্রণা, ভয়, ভালোবাসা ইত্যাদি অনুভব করে থাকে। মানুষের 
জনমের প র থেকে মৃত্যুকাল পর্যস্ত তার জীবন। এই সময় কালের মধ্যে দেহে 
আসে বাল্য, কৈশোর, যৌবন, পৌট ও বৃদ্ধাবস্থা। প্রতি অবস্থায় মানুষের প্রাকৃতিক 
গুনে দেহের ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির পরিবর্তন ঘটে থাকে । মানুষ যদি বিবেক ও চেতনার 
তাহলে তার অনুতাপ-অনুশোচনা, দুখ কষ্ট ভোগ করতে হয় না। কুড়মালি সংস্কার 
সংস্কৃতির মূল গুঢ় রহস্যই হল সদা সেই চেতনা-বিবেক শক্তিকে শক্তিশালী ও সদা 
জাগরুক করে রাখা । ভুরসির আগুনকে জাগিয়ে রাখার জন্য যেমন কাঠ-কুচা, ভুঁসা 
বা তুসের দরকার হয়, তেমনি বিবেককে জাগিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন সংস্কার 
সংস্কৃতির। ব্যক্তি মানুষে সৎ কর্ম, সৎ সঙ্গ, সৎ শিক্ষা মানুষকে সংস্কৃতিবান করে 
তোলে। 
জনম। সৎ শিক্ষার দ্বারা সৎ চরিত্র গঠন করে, সংযম ও যোগ সাধনার মধ্য দিয়ে 
যথাসাধ্য কর্মসাধনা করে নিজেকে সমাজের একজন মযা্দা সম্পন্ন অপরের 
অণুকরণযোগ্য ব্যাক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করায় হবে জীবনের লক্ষ্য। পরিবার পরিজন 
নিয়ে মান মযর্দার সঙ্গে দীর্ঘ সুস্থ জীবন উপভোগ করাই হবে কামনা । আপন ধর্ম 
সংস্কৃতি বজায় রেখে, উপযুক্ত বংশধর অর্থাৎ চরিত্রবান, গুণবান, সমাজের একজন 
মানুষের মত মানুষ হওয়ার মত ক্ষমতাবান সন্তান সমাজকে দিয়ে বৃদ্ধ বয়সে সাধারণ 
মানুষের হয়ে আনন্দময় পরিবার পরিজনকে রেখে সুখকর মৃত্যু কামনা করবে। 
সেইটিই হবে জীবনের স্বার্থকতা। 

দেখা যায়, কুড়মালি সমাজের কুমারী মেয়েরা ভাদ্র মাসের পার্থ একাদশী ও 
করম ব্রত অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠার সাথে পালন করে থাকে। ব্রত পালনে অনেক কৃচ্ছ 
সাধনা করতে হয়। ব্রতের লক্ষ্য প্রকৃত মা হওয়ার সাধনা। পরবর্তীকালে উপযুক্ত 
সময়ে সে যেমন এমন সন্তান লাভ করে যে সন্তান সমাজের দশজনের জন্য কাজ 
করতে পারে। সমাজের পাঁচ জনের একজন হয়ে জনপ্রিয় হতে পারে । জাওয়ার মা 
করমতি অর্থাৎ করম ব্রতের মেয়েরা তাদের প্রতিকী সন্তান কাঁকৈড় ফলকে করম 
পুজাস্থলে বা ডাল তলে রেখে দেয়। আবার ভাদ্র মাসের কৃষন্ন অষ্টমীতে জিতা পৃজায় 
সন্তানবতী মায়েরা জিতা ব্রত পালন করেন। ব্রতের লক্ষ্য সম্তানের মঙ্গল কামনা। 


কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ২১০ 


কুড়মালি সমাজের আদি মাতার (বুঢ়া বাবার স্ত্রী) যোলটি গুনের অধিকারিণী যেমন- 
দয়া, মায়া, সহনশীলতা, সংযম, সৎ কর্ম, সৎ চিস্তা ইত্যাদি। জিতা মায়ের ব্রতিনী 
মায়েরা জিতা মায়ের কাছে তাঁর গুণাবলীর শক্তি প্রার্থনা করেন যাতে করে তিনি 
তার সন্তানকে বা সন্তানদের সমাজের উপযুক্ত গুণ সম্পন্ন করে তুলতে পারেন। 
ও প্রতিটি কুমারী কন্য করে থাকেন এবং সকলেরই আন্তরিক কামনা প্রার্থনা থাকে 
তার সম্তান যেন তার সমাজের একজন গণ্য, আদর্শ মানুষ হতে পারে। কুড়মালি 
সমাজ দর্শনে এইগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালনের বিধান বা নিয়মনীতি ও বলে দেওয়া 
হয়েছে। 
উপসংহার :- 
উপসংহারে বলা যায়, ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে ও কালে কালে বহু সমাজ 
দর্শনের মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাদের কুটকৌশল, ক্ষমতা ও চালাকি, বুদ্ধি 
বানে ভারতবর্ষের রাজত্ব ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করে শাসক হয়ে বসেছে। 
রাজনৈতিক ক্ষমতা সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতা। সেই ক্ষমতা বলে কুড়মালি দর্শনের মানুষের 
উপরও আঘাত হেনেছে। দর্শনকে হেয় ও দুর্বল থেকে দুর্বল এমনকি মুছে ফেলে 
দিতেও চেয়েছে। আবার বিশ্বায়নের ঠেলায় পড়ে এই সংস্কৃতির মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে 
নিজের সমাজ, সংস্কৃতি ও দর্শনের উপর বিশ্বীস, শ্রদ্ধা, ভালবাসা হারিয়ে ফেলেছে। 
যে পৃণঙ্গি সমাজ দর্শন বিশ্বের মানুষের কাছে অণুকরণযোগ্য হওয়ার কথা, সেই 
সমাজ আপনজনেরাই যদি আপন সমাজ দর্শনের প্রতি ভালোবাসা হারায় বিশেষ 
করে যুব সমাজের, যার ভবিষ্যতের সমাজের কর্ণধার হবে, তারাই যদি বেশী বেশী 
দিশাহারা হয়ে দর্শনকে না মানতে চায়, তাহলে ভবিতব্য কি? সময়ে যত্বুবান না 
হলে পত্ভাতে হবে। এই আর কি! মনে রাখতে হবে সেবাদাসদের কেউ মযার্দা দেয় 
না। সহজ লাভে আশায়, লোভে পড়ে সামনে পিছনে না তাকিয়ে দৌড়ালে নাক 
কান খুইয়ে ঘটি বাটি হারিয়ে লেজে গোবরে হয়ে ন ছুতঅ, ন ভূতম হওয়া ছাড়া ভিন্ন 
গতি দেখছি না। আর না, বেসুরো অনেক গীত গাইলাম। একটা গীতের কলি শুনিয়ে 
নিবন্ধটি ইতি টানছি। 
জাগাউয়েনঅ মাঞ গেধি সামাই 
হস দিশা দে হামরাকে গো। 
ভাখিক বাখানে, চারিক ওমানে, 
ফুলে ফরে ঝবরাঞ্ে তকে গো | 


নেগেন পুনুড়িয়ার) 
কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ২১১ 


* তত্ব ও তথ্য সাহাষ্য নিয়েছি: 
১) সারি ধরমের দার্শনিক তত্র সংক্ষিপ্ত পরিচয় (পরব) চারিয়ান মাহাত 


* সাহাষ্য সহযোগিতা করেছেন 
১। নগেন পুনুডিআর টিমাংদা, কোটশিলা, রা 
২। মথুর মাহাত সোরম্ব, ঝালদা, পুরুলিয়া) 
৩। রবীন্দ্রনাথ মাহাত (পোকবিড়রা, পুথ্চা, পুরুলিয়া) 
৪। ভূবন চন্দ্র মাহাত (বালিগাড়া, পুরুলিয়া) 
৫€। তপন মাহাত ( দাঁদুডি, ছড়া, পুরুলিয়া) 
৬। মলিন্দ রাজোয়াড় (জামবাদ, কেন্দা, পুরুলিয়া) 
৭। দুলাল পরামানিক (জামবাদ, কেন্দা, পুরুলিয়া) 
৮। কর্মবীর মাহাত (জামবাদ, কেন্দা, পুরুলিয়া) 
৯। জহরলাল মাহাত (বেগুনকোদর, কোটশিলা, পুরুলিয়া) 


কুড়মালি ভাবা ও সংস্কৃতি || ২১২ 


7090: 
116151811162509701017 01 06 ৩৪1918176 1১0৬1 01 01680017. 
01. 31179199171 119119100 


10502901910 15 019 19178959509 01 02 0169001 111211172170 
22101) ৬/1101 00111011525 119611101911], 16217001181 2170 
98010915911) 01507105501 001518) 11191119110 210 (110119, 
/601110107910 891010109 015010)5 01/951:8911591.11112 15170? 
৪ 57616 6550৬91 11 11013 ৬/710) 15 0105917৬60 001 5010 ৪ 10175 
0019001. 1015 ৪১02170001811$ 01710016 00 00151891017 011. 
(001111810116 001) 08 /800/7017-5017/161 11 01811010016 01 
[060811081 7/501/01510110-00170101095 01) 012 1/60/671501711610 017 
06 00017696810 01191091.1112170118101800118 01 016 850/91 95 
47450120101) 0918 11009108115 108021158 02 1111101 2111501 0715 
12101700 “47/501 ৬/015111000111116 015 10021100.11581 ৬/০15110) 15 
৪১০15121012 00112911101 50115. ৬/011121) 081 1011 01211) 11) 5115115 
0101 2170 101 11 016 ৬/০01510110. 71129165৬17 10 54101009520 ০0 
00৩01) 065 ১/015110) 012179. 110/5৬81, 078০1) 50106 06 50115 
৬/1)21)22110151760955891/. 1102 21115 918 ০91180 4/60/17011” 25 06) 
918 00176 0611 41601177001 71501 ৬/০15111). 

11650910175 8850৬311515 501155.7118 5017851201৪ 8100170 
1450 ৬1101) 0116 2115 01511) 00010175079 0501৬81. 10107800656 
50185 912 0০911607501 50105. /১0091 01 11159119001 0670511117 
01628101121) 588061 /01) 08100801081], 119৬/ 1500১, 110 108115 
10০, 02 21115 91611719590 910 5116 0 11101687050. 718 50785 
8918 ১৫211003016 01920101501 018 20115 9110 0112 ৬/০11181 ৬/110 10117 
01611) 0101 11) 51101. |1) 01258 50115 75115 5881) 95 2 1111101 


কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ২১৩ 


2111, 101917965 2110111911120 091181109191)0 8150 11) 018 00) ০0 
01250900655 01 ৬/৪৪|0): 19111. 1112 09501109001 51/21109109/ ৬/| 
01011511181 011 015. 
74501 25 2 25011 01110: 
71919 812 ড৮৬/0 082501125 01 50155107017 95 47115111)1)0116” 0170 
+715010/016+ 50115. 11) 01258 50155745015 10001990 95 85011 07110. 
41015010/016150105 81816111910 50185 11) ৬/10101) 5178 15 00901701015 
|119 8 11)019 £111 101 ৬/1101) 0116 17001181 511755 50001115 501755 00 
17916817181 519210. 10159 10210190 01190, 511106 0172 11159119001) 01 
750 072 2115 00177009109 01611100101 0171450.50910151192000191 001 
0121) 00 5116 1011910 50175 1017 74501. 7119 5115 07258 50155 
021016 06 5০0 70 512210 2791 2৬211111 ৬/০0151011), 11219 15 27 
2১০৪11[018 01 78151119/701105017: 

7450101)011001160110 501 7050/01)01001)0110 00! 
/80216)/1//011000711006, 1220171160116)/1/711017, 
1106111017010112101010110514017011. 

7450101700100170110 201 70150/0/)01100/0110 0901 

| (091515-1961, [015010ঢ 02175015 11210 30901 ' 
2010119 ||: | 
4050-/101117950/211017051191011001090179১.) 

১1) 009 52117917910121 02 5175 14501/0/)501725 10 ৬4815 01078458 
1) 016 11701111115 1056 35 ও 17001181 0099325 10 ৬/9162 01011 
09818171091. 1172 ৪1115 516 0959 50185 8051 012৬ 5? 110 117 076 
17011111)5. 

(/0/010/1107115111 16010 1410/16120171)0 3০, 
/0121199150770011501)/17/18151016)/ 09০0. 
(০015%:115,192109101101781718, 16917001112, 9015179) 

50185 0210100175 7854 25 3 919১11216: 

01110161) 1০5 6০ 1918 ৬0 01187012105. 117 1161 011011000 78544 
8150 1318/5 ৬10) 1121 916105. 71715 1735 10281) 025011020 11) 0106 
00110৬41112 50175: 
10761970100 1/0// 5070007611, 1/017/161701191515011, 
/472/2/69/00/018/191701, 1017/10/7701168170615611. 


কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ২১৪ 


(910999890811508103, 17 
/0101119118113511913116851) 21117810 


72115180,01181190119110101:) 
050 85 9 210৬1 0110 2011: 
|) ট1617199171017)2,71050 185 810৬4) 0103. 5০, 7/50/5 17100761 (01 
£11/0151119178 1458) 15 01101010110 09811021/5179171185. 916 
01215 00 218852 0100111215 01778169119 21810 09160180011. 
1101211010110101100)/2710/1)1, 78/17/)0/6/011112/6000178, 
11017 4507911791911)0, 1000-/170/77021801776. 

(0508189 0 010591171111/8)12858-147) 
70504 95 81779817160 09811511621: 
|111217)/ 501£517050195 10011001090 95 817917180] 0901511001 
1 01081217ট 59525 01121 17211120 119. 717 10110/11 501785 
01016071050 95 21778171120 08051102111) ৬1101 705015 7100111 
585: 
1.//72 1//0110, 19/70/1712 //1017116, 192)/192 0/02//260191)015, 
715011812175051173601, 02)/ 172 /10/706)//01160/2. 
(01501319550 010591111179) 2৪52-143) 


2, 11217071/06060 (/ ০9110116000, 1.0/101/76161305000, 
1101770177154113266 /1012,170101781661/00/0. 

3. 4/0110112 /601011501101210117701/65220/122 
1//017726210/)01)1/21702/4)0, /0125110510/)0/20//)6, 
7050 9502102৬118 15170: 
/১0021 0ি017745115 11601108176 [01ণা। 95 02501110901 11) 012 21005 
50175, 1181 1১৬17 00111)1795 9159 1)2611 08100001011) 50112 5015. 
||) 011 50105 1181701010| 19910/ 70/50/1195 10981 08501108095 
072 5000255 01 ৬/991011: 19111. 
1.5017|/19110175017//01)11017, 101117750/10028601 ০০, 
4/0101)20175017//0 1.20,1/1010117171)6161176111 00. 

(74501319750 9109811711171১/9,১885-113) 

2.101117165121/01117511051)1, 0 1151)101716010160116, 
/61107)/20/7/21/10172132001,9010 /6 10172102116. 


কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ২১৫ 


1/01601/8520//)270178)/1102, 7101770)/0/)11202/81/6911)67 
/8/0101, 0188//101, 30//01 171) 1011 /8010/10120/)2/817701 
1/6076. 


/813001110115177171 (01110, [0810721)1)/01985112, 

71111 00 1101050111)1111166111 10111 00 70177012 

[011017, [01017 01710, 1210, 30/9)/121472/77011/2170501705012. 
(0508120 910581701119) 

||) 51101901001 015, 31901301181 59178 01072168101 15 57421710210 
111৬/110171511 

11951096017 [0010া8085 (91171. 

10751519170171, /010101/219111, 120101)/21911771171 
/1171917101177 41501177011, 

5$1101101210125211961017,017050: 

776 17602019170 007/5011750011910017,076 ৬1০] 8502০ 0 70150 
৬/015111) 11511121107 5101001101610765619101 07050. 116 
17676016105 101701010190//7 5011, 172৬ 0900 (01707),105১/ 10940 
11515 (7051))7109 00901109115 (0/9/119/7016), ০8110001725 105115 
(6০9/909/101701),01202 01100914212 017 006 09115, 0011711101016025, 
0101, 177015010 5205 ৬/17101। 212 1210 11) 217 291091 5801091 
00150 ০6 ৬/7101 15 70917050 ৬/0 072 50100601) 011106 [9০9৬/061 
2170 ও 00100118101 ৬/91091 (7/101). 

|6 0172 02125 0213 1110 012 119091172 ৬/1|| 910 ট09ট ৪11 16 
11015016175 01560 17 0116 11508112001) 0012 7151818 5%11100110911 
11021011720 ৬/10 072 00170219001 091011.170/117 5011110176521705 
19170, 07109580110 0112 52205. 7900/ 56905 51165951016 
00117910116 ৮/10707 10 110 ৬1 501000 8110 00176 00116 06 
11011217125 10101981 21)৬1101)1181. 719 59905 817৪ 50 
0০৬/21041 07900110172 590 (000)/)15 081991)1 01101700010175 
81101170115 0191115, 29001101515 9178 1910 ৬/0) 91991161 07919 
0900১ 00421 ৬/|1 1217211৮070 81801) (00 0901 06 00৬/215 
101020017/80001).১/01:21 11) 06101001191 51010011595 1106. /0061 
15 25511091 001 019 52905 10 5010 2170 £10/ 2170 001 016 


কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ২১৬ 


5811৬13| 01 08 11110 01981001125. 7116 ০8910001695 11981101115 
1101080/2 01190905106 02 01011 10০৬/০1 0101 [01915 0 06291 
1018 81011881011 08115 9110 19115. |17 51101, 811 07259 
11181201815 21 012 5১111009110 19101850171861011 01 072 0০0/21 01 
91011 1915690 00 92110010019. 

007 008 00181119110 1108 2170 ০০৬/০61175 109115, 10111, 001112110 
018085, 110452810 52805, 1016 01202 8172 8150 0580 11) 
17911196.1৬191711959 15 09 590191 1115001001 0710051 ৬/710 এ 
1721) 2170 9 ৬/০17121) £500191 581100017 001 0116 01950017 01172৬ 
116 (01101112): 111 1791119581102195115 2110 ০০৬/001151025115 212 
01501 001 1019551176 06101106810 01710921001) (0/017707). 
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সপ্ভীব মাহাত 


“লোকায়ত" শিক্ষাধারা বলতে বোঝায় যে লোকজীবনের সঙ্গে সংযুক্ত ঘটনাবলীর 
আবেগের বহিঃপ্রকাশ ও ভাব বিনিময়ের উপাদানসমূহ সুদীর্ঘকাল থেকে বংশপরম্পরা 
বা প্রজন্গগত ভাবে লোকমুখে ভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়ে চলেছে। কুড়মালি সংস্কৃতিতে 
বিজ্ঞান, সমাজতত্ত মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান প্রভৃতি লোকগীতি, লোকছড়া (লাহনা), 
লোককথা,লোকনাট্য (ছেইব) প্রভৃতির মাধ্যমে কুড়মি সহ অপরাপর খেরওয়াল ও 
হিতমিতান গোষ্ঠীর জীবনধারার আচরণের পরিবর্তন, বুদ্ধির প্রসারণ মানসিকতার 
ব্যাপ্তি ও সমাজ জীবনের অঙ্গনে কুড়মালি সংস্কৃতি প্রথাবিধি মুক্ত ভাবে প্রয়োগ 
ভারত তথা পৃথিবীর ইতিহাসে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। কুড়মালি সংস্কৃতির কথা বলতে 
গেলে কৃষিকেন্দ্রীক জীবন ও সংস্কৃতির কথা বলতে হবে কারণ কুড়মি কৃষি সভ্যতার 
সূচনা লগ্রের থেকে সংস্কৃতির মাধ্যমে লোকায়ত শিক্ষার ধারার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। 
রহিন, জীতাড়, করম, জিতিআ, সহরাই বোঁদনা), ডিনিমাঞ আনা, টুসু প্রভৃতি 
অনুষ্ঠানমূলক কুড়মালি সংস্কৃতি কৃষিকেন্ত্রীক সভ্যতার পরিচয় বহন করে ও সেই 
সঙ্গে ভারতীয় কৃষির সূচনার বয়স, সভ্যতার পত্তনের অধিকার কারা ও কৃষি প্রধান 
দেশ হিসেবে তাদের অবদান কতখানি তা সংস্কৃতির উপাদানসমূহ নৃত্য ও গীত)ও 
কুড়মালি ভাষায় ভাবের ব্যঞ্জনা থেকে সহজেই অনুমেয়। ইজ্রীয়েলের বারলান 
বিশ্ববিদ্যালয়, হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়, টেলি এভিড বিশ্ববিদ্যালয় ও আমেরিকার হাবার্ট 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা যথাক্রমে ইয়েল মেলামেড, এহুড ওয়েস, ডেনিয়েল 
নাডাল, আইরিশ গ্রোমান ইয়ারোলাভস্কি ও অফার বার ইউসেফ তাদের 
থিসিস--“[)6 01511) 06001619101) 8170 0010-/9609, [,005 9- 


কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ২২২ 


016 1২6০-1,100)10 18117)11)6.2015) এ দেখান যে ১২,০০০ বছর আগে 
কৃষির সূচনা হয়েছিল। তারা ইজ্জায়েলের গ্যালিলি সমুদ্র তটভূমির উপর ওহেলো 
দ্বিতীয় নামে ২৩,০০০ বছরের প্রাচীন মানুষের আদিম আগাছার চাষবাসের উপর 
গবেষণা করেন। ১,৫০,০০০ উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষানিরীক্ষা চালান ও 
গম, বার্লিসহ ১৪০ প্রজাতির উত্তিদের মাধ্যমে খাদ্যপ্রস্তুতির সন্নিবেশ ঘটান। পরীক্ষা 
থেকে এই সিদ্ধান্তে তারা উপনীত হয় যে, ১১,০০০ বছর আগে খাদ্যশস্য জাতীয় 
দানা থেকে কৃষির সূচনা । ২০০০ সালে £1:010900105108] 90169 01 110018 
(491) খডাপুর আই.আই:টি-এর ভূ-পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. অনিন্দ্য 
সরকার পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞান বিষয়ক “৪06 1000881 এ “080165 0? 
01৮11159001”-এ বলেছেন, কৃষিকেন্দট্রীক সভ্যতার জন্ম ৮,৫০০ বছর আগে ।আবার 
কৃষির সূচনা সম্পর্কে শ্রী শ্রী আনন্দ মূর্তিজী আনন্দ মার্গ সংঘের প্রবক্তা) তাঁর “পথ 
চলতে ইতিকথা (দ্বিতীয় খন্ড) বইতে বলেছেন- কৃষিসভ্যতা ও সংস্কৃতির সূচনা ৭, 
৫০০-৮১০০০ বছর আগে। সে যাই হোক না কেন, লোকায়ত শিক্ষার ধারা সূচনা যে 
অতি প্রাচীন ও সেটি কৃষিকেন্ত্রীক সংস্কৃতি ও জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত তা অবশ্যই 
প্রমানসাপেক্ষ ও যুক্তিগ্রাহ্য। আদিবাসী টৌটেমিক কুড়মি জাতির জিনতত্্ সুচারুভাবে 
বিশ্লেষণ করলে প্রমানিত হবে যে তারা আদিম অধিবাসী ও কৃষিকেন্দ্রীক সংস্কৃতির 
জন্মদাতা । 
কুড়মালি দানি 
কুড়মালি সংস্কৃতি অতি প্রাচীন সংস্কৃতি। সুতরাং তৃণমূল স্তর থেকে ধাপে ধাপে সভ্যতা 
গঠনে এই সংস্কৃতি ও কুড়মালি ভাবার অবদান অনন্থীকার্য। যাই হোক, কুড়মালি 
সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারার 'বৈশিষ্ট্যবলী নিম্নরূপ: 

* কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষা অতি প্রাচীন . 
১) কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষা বিধিমুক্ত (০]- 7010191)। 
২) বয়সের বাধ্যবাধকতা থাকে না। আবাল- 8 
লোকায়ত শিক্ষায় পারদর্শী । 
৩)কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষার বাঁধা ধরা পদ্ধতি নেই কিন্তু 10010180101) ৩700, 
(গিত ও বাজনার রেগ), 41190053101 1911100+ (সৃষ্টিতত্বকথা, মাহরাই, 
করমকথা), 3995010174১05%011,1০0)00” (অহিরা গিত, চাঁচর গিত, বিহা গিত, 
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জাউআ গিত), 31012 1107) 14০11)00 (লোকপুরাণ, পাহরা, রাইতকহনি) 
বেশী ব্যবহৃত হয়। 

৪) কুড়মালি সংস্কৃতি লোকায়ত শিক্ষার শৃঙ্খলা নমনীয়। 

৫) কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষার জন্য আর্থিক ব্যয় কম। 

৬) এই ধরণের লোকায়ত শিক্ষার জন্য আখড়া, কুলহির পিড়হা প্রভৃতি জায়গায় 
আয়োজিত হতে পারে। 

৭) অভিজ্ঞ ও বয়স্ক ব্যক্তির ছারা কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষা পরিচালিত 
হয়। 

৮) কুড়মালি সংস্কৃতির লোকয়ত শিক্ষায় সমাজতন্ত্রবাদ (909০1911917) প্রভাব 
বিদ্যমান। | 

৯) কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষায় জৈব কারণ 03101951089] 7806075), 
কৃষ্টিগত কারণ (9০০18172০01), সামাজিক কারণ (9০০18117800), প্রাকৃতিক 
কারণ (17591091 7৪০01) ও প্রযুক্তিগত কারণ (790101)0105109] 7780607) 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

১০) কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষার মাধ্যমে শারীরিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ, 
বৌদ্ধিক বিকাশ, নৈতিক বিকাশ, প্রাক্ষোভিক বিকাশ, ধমীয় বিকাশ ও সবেপিরি 
নান্দনিক বিকাশ ঘটে। 

১১) কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। 
কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষার সময়কাল: 

45011101০+ শব্দটি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের উইলিয়াম থমস সংগঠিত করেন। 
তিনি ১৮৪৬ শ্রীষ্টাবন্দের ২২ শে আগষ্ট “1172 4১0)57900107 নামে প্রকাশিত করেন 
যদিও জামানীর ব্রাদার্স গ্রিম ১৮১২ শ্রীষ্টাব্দে “[117091-0100 770051721011017+ 
নামে আর্টিকেল প্রকাশ করেন। স্ষেনডিনেভিয়ার বাসিন্দারা “[:011:0171706” 0927- 
1517) ও 41501551100100109 (0০07/০511) নামক লোককথা থেকে তাদের 
টিউটোনিক গোষ্ঠীর উৎসের ধারা জানতে পারে । পরবর্তীকালে থমাস ক্রপ্টনক্রুকার 
তার স্ত্রীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড থেকে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে 
“15910, নামে ধারা প্রকাশিত করেন। জন ফেনিং ওয়াটশন “00815 ০00 
11711090011)1)19” নামে আমেরিকা থেকে প্রকাশ করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে 
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40701110079 ৯০০1০ গড়ে উঠে। ১৯৮২ শ্বীষ্টাব্দে 07117900 “[২০০০17- 
10011091101) 01) 11) 92960010116 0£179010101191 010016 8170 [011 
1015” নামে বিশ্বব্যাপী পঠনের স্বীকৃতি দান করে। ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দে 02900 
পুনরায় 00100100101) 001" 01)0 99920191017 01101)9 117091101019 0]- 
0৪1 11971128০, নামে প্রকাশ করে। সে যাই হোক, কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষার 
ধারার সূত্রপাত মূলত কৃষিসভ্যতার সূচনার সময় থেকে বলা যায় কারণ টোটেমিক 
কুড়মি জাতি মূলত কৃষিজীবি। “সৃষ্টিতত্বকথা”, ধরম কথা” “করম কথা”, টুসু কথা, 
প্রভৃতির প্রচলন ও ধারা অতি প্রাচীন। কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষার উপাদানকে কাল 
ও ঘটনা অনুযায়ী সাজালে “লোকগীত", “লোকছড়া'আহনা ও লাহনা), “লোককথা” 
'লোকনাট্য' প্রভৃতি রূপে বিন্যস্ত হতে পারে। লোকভাবনা ও বিধিমুক্ত লোকায়ত 
শিক্ষার ধারা জনজীবনকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখতে ও জীবন জীবিকার কর্মের সঙ্গে 
ছন্দবদ্ধাতা বজায় রাখতে উৎপত্তিহয়েছে। কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষার মধ্যে কুড়মালি 
ভাবা, কুড়মালি সংস্কৃতি ও ধর্ম স্থান পেরেছে। একজন মানুষের রুচি, চিন্তাধারা, 
আচরণ» ব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রকাশের মাধ্যমের উপাদান সুনিপুন ভাষা, 
সুচারু সংস্কৃতি ও আধুনিক কুসংস্কারযুক্ত মানবতাবোধমূলক ধর্মের বহিঃপ্রকাশ। 
কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষার শ্রেণীবিভাগ: 

কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষার আধার লোকগীত, লোকছড়া, লোককথা ও লোকনাট্য। 
এইসময় বিধিমুক্ত শিক্ষার উপাদানগুলি যে এক সময়ে উৎপত্তি হয়েছে তা বলাযায় 
না; উক্ত এই সমস্ত উপাদানগুলি পরিস্থিতি ও ঘটনার উপর নির্ভর করে সময়ের 
কালক্রমে ধাপে ধাপে সমাজজীবনে প্রভাবিত হয়েছে। বনবাসী গুহাচারি মানুষ 
জোটবদ্ধভাবে সমাজ গঠনের জন্য 'গুসটি” “ভেইআদ” “বাখল" প্রভৃতির প্রচলন 
করেছিল। “গরাম” থান প্রতিষ্ঠা করে গ্রাম পত্তন করে "গাঁ মড়ল'/“মাহাত,, 
চাঠা/'মুইখ্যা” "পরগণইত” “দেশমড়ল" প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি 
আরোপ করেছিলেন। “গড়াইত* 'টহলুদার” 'লাইআ” 'পটলই” প্রভৃতির সংগঠিত 
করে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম চলতো । সামাজিক ও লোকজীবনে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া 
চালানোর জন্য লোকগীত, লোকছড়া, লোককথা ও লোকনাট্য ব্যবহার করে আসছে। 
যাইহোক, কুড়মালি লোকসাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপঃ- 
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কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষা ও দর্শনের সঙ্গে সম্পর্ক: | 
পৃথিবীর ইতিহাসে যে কোন লিখিত উপাদানেই হোক না কেন তার তত্ব ও দর্শন 
নিগুঢ়ুভাবে কাজ করে। সেক্ষেত্রে কুড়মালি একটি প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত 
ও তার আধার কৃষিকেন্দ্রীক সংস্কৃতি। যাই হোক, কুড়মালি সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত 
দর্শনগুলি নিম্নরূপঃ 

১। ভাববাদী দর্শন ও কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষা: 
পাশ্চাত্যের গ্রীক দার্শনিক প্লেটোকে (৪২৭ 73072-৩৪৭ 707) ভাববাদের জনক 
প্রভৃতি বুঢ়াবাপ শিব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। শিব সভ্যতা ও সংস্কৃতি নৃত্য ও গীত) জনক 
বললেও অততযুক্তি হয় না। প্রকৃত ভাববাদ শিবকে বাদ দিয়ে হয় না। সে যাই হোক 
কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষাতে ভাববাদী দর্শনের বৈশিষ্ট্য নি্রুপঃ 

ক) মন ও বুদ্ধির সঙ্গে পঞ্চভৌতিক উপাদান (ক্ষিতি, তাপ, তেজ, মরুৎও ব্যোম) ও 
পঞ্তন্মাত্র শেব্দ, স্পর্শ, রুপ, রস ও গন্ধ) গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। 

খ) “সত্য” যা ভাববাদী দর্শনের একটি অন্যতম উপাদান তা চরম। কুড়মালি লোকায়ত 
শিক্ষার মধ্যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে। 

গ) সততা যা কুড়মালি সংস্কৃতি ও সারনা ধর্মে বিদ্যমান। 

ঘ) মূল্যবোধ জাগরণ যা ভাববাদী দর্শনের অন্য আর এক উপাদান, কুড়মালি সংস্কৃতির 
(ক্রিয়ামূলক ও অনুষ্ঠানমূলক) মধ্যে তা প্রকটিত। 

ও) ব্যক্তিত্ব সংগঠন চত্তন, অনুভূতি ও আচরণ) ভাববাদে নিহিত রয়েছে। বুঢ়াবাপ 
শিব কর্তৃক সৃষ্ট সংস্কৃতি কুড়মালির মধ্যে তন্তরসমঘিত আচরণবাদ ও গভীর চিন্তন 
রয়েছে। . ্‌ 

২। প্রকৃতিবাদী দর্শন ও কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষা: 

প্রকৃতিবাদ দর্শনের একটি শাখা যা সৃষ্টিতত্ব1,191801755105) এর সঙ্গে সামগ্রিকভাবে 
সংযুক্ত ও প্রকৃতিকে এক অখন্ড বাস্তবরূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এটি সম্পূর্ণরূপে 
অতিপ্রাকৃত জগৎ থেকে ভিন্ন কিন্তু বাস্তবতাবোধ নিহিত রয়েছে। বিজ্ঞানভিত্তিক 
দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রযুক্ত হয়। ফরাসী বিপ্লবের দার্শনিক রূশোকে (৭৭২-১৭৭৮) 
প্রকৃতিবাদের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে মনে করলেও প্রকৃতিবাদ কৃষিকেন্ত্রীক সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত যা বুঢ়াবাপ শিব কর্তৃক সৃষ্ট এক অতি উন্নত 
সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত। কুড়মালি কৃষিবেন্ত্রীক সংস্কৃতির সঙ্গে প্রকৃতিবাদের অনেক 
বৈশিষ্ট্যের মিল নিহিত রয়েছে। সেগুলি নিম্নরূপঃ 

ক) আত্মশিখন: প্রকৃতি থেকে মানুষ নিজে নিজেই সুন্দর ও সুচারুভাবে শিখতে 
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বাঁদনা/সহরই”, “ডিনি আনা”, “সু” প্রভৃতির মধ্যে মানবীয় জীবনচক্র শুরু” বীজের 
বিশুদ্ধতা যাচাইকরণ ও পরীক্ষা, প্রকৃতিমাতাকে কর্ণ থেকে বিরত থাকা, গর্ভসঞ্থার 
হওয়া, শস্যবীজের অক্কুরোদ্গম, শস্যের উৎ্কর্ষতার বৃদ্ধি ও বিকাশ, জীবনচক্রের 
পরিণতি, পুনরায় শস্যদানা ঘরে সঞ্চয় ও সূর্যের উত্তরায়ন কালকে ধরে পুনরায় 
অঙ্করোদ্গামের জন্য পাঠানো পুরো ঘটনাটা চক্রবৎ, বিজ্ঞানভিত্তিক ও পদ্ধতিগত ও 
উত্তিদ গোষ্ঠীকে নমুনা হিসেবে ব্যবহার করে সমগ্র প্রাণীকৃল শিক্ষা পাচ্ছে। 
খ)শিশুকেন্ত্রীক শিক্ষা: প্রকৃতি মাতা শিশুর প্রথম ও আদর্শ জননী রূপে বিবেচিত। 
শিশুর প্রথম ও বিধিমুক্ত শিক্ষালাভ প্রকৃতিপাঠ থেকে হওয়া প্রয়োজন বলে মনে 
হয়। প্রকৃতির শিক্ষার মধ্যে সরলতা, বিশুদ্ধতা, নমনীয়তা, লাবগ্যভাব, পরাকাষ্ঠা, 
স্লেহশীলতা মানবতাবোধের জাগরণ, আবেগের বহিঃপ্রকাশের ঘনীভবন কুড়মালি 
কৃষিকেন্দ্ীক সামাজিক জেন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু সংস্কার) ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান গেরাম, 
ধরম, সৃযাহি) প্রভৃতির মধ্যে নিগুঢ়ভাবে বিদ্যমান । 

গ) প্রগ্নতিশীলতা: অন্ধ কুসংস্কার, গোঁড়ামি, নৃশংসতা, নিযতিন নেই বললেই চলে। 
কুড়মালি কৃষিকেন্দ্রীক সংস্কৃতির মধ্যে ুক্তিবিজ্ঞান, দর্শন, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি মানুষের 
মনে আত্মচেতনার সঞ্চার করে মানবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করে প্রগতিশীল করে 
তুলেছে। | | 

'ঘ) স্বাধীনতার সঞ্চার: প্রকৃতিবাদী দর্শনের মূল কথা প্রকৃতির অঙ্গণে মুক্তভাবে মনের, 
মতের ও ভাবের প্রসারণ। কুড়মালি কৃষিকেন্দ্রীক সংস্কৃতি পালনে প্রকৃতির কাছ 
থেকে সানন্দে বিচরণের শিক্ষা প্রকটভাবে পাওয়া যায়। করম” ও “বাঁদনা'/“সহরাই' 
পরবে কোন কুড়মি জাতির মানুষ মারা গেলে সেই গুষ্টির ভাইআদরা পরে করম 
পরব ও পূর্ণিমা তিথিতে সেই নেগাচার পালনের সুযোগ পেয়ে থাকে। 
কুটুমের শাখা বৃদ্ধির স্বাধীনতাগুলি খুবই নমনীয় ও প্রসারণশীল। 

ও) ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণ: পঞ্চইন্দিয় চেক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বক)ও পঞ্চকমেন্দরিয 
(বোক্‌, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ)ও পঞ্চতন্মাত্র শেব্দ,স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) শুক্রনাড়ী 
শখ্থিনী, বস্রানী ও নিয়ন্ত্রক বায়ু উঁপস্থ, অশ্বিনী ও কুহু প্রভৃতি কুড়মালি ক্রিয়ামূলক 
অনুষ্ঠানমলুক সংস্কৃতির মধ্যে ইন্দ্িয়ের প্রশিক্ষণ রয়েছে। ' 
চ) নেতিবাচক শিক্ষার প্রভাব: যদিও ফরাসী বিপ্লবের দার্শনিক রুশো নেতিবাচক 
শিক্ষার ধারণা দেন কিন্ত প্রকৃতিবাদী দর্শনে দৈহিক ও নৈতিক শিক্ষা বৌদ্ধিক শিক্ষার 
থেকে অধিকতর জোর দেওয়া হয়ে থাকে। মুক্ত আলোয় ছোট্ট শিশুকে তুলসী, দূর্বা 
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ঘাস জলের সঙ্গে মিশিয়ে স্নান করানো, কাঁচা হলুদ মাখানো, তেল মাখানোর সময় 
লাহনা ছেড়া) বলে ইন্দ্রিয়ের নমনীয়তা কুড়মালি সংস্কৃতির মধ্যে গভীরভাবে সকলকে 
শিক্ষা প্রদান করে। মকরে স্নান করে সকালে বয়ইজৈষ্ঠদের প্রণাম করা, বৃদ্ধদের 
নেগাচার সংক্রান্ত পরামর্শ শোনা, গুরু মহিষ বিক্রির সময় শিং-এ তেল দেওয়া, 
পায়ে হলুদ জল দেওয়া ও ধান খাওয়া প্রভৃতি নৈতিকতা (120)105) এর মধ্যে পড়ে। 
৩। প্রয়োখবাদী দর্শন ও কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষা: 

পাশ্চাত্যের দার্শনিক চার্লস পিয়ার্স ১৮৩৯-১৯১৪), উইলিয়াম জেমস 
(১৮৪২-১৯১০) প্রভৃতির প্রয়োগবাদী দর্শনের ক্ষেত্রে অবদান থাকলেও জন 
ডিউইকে ১৮৫৯-১৯৫২) সাধারণত প্রয়োগবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়ে থাকে। 
পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি সাধারণত প্রয়োগবাদী দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে 
চেয়েছেন। কুড়মালি সংস্কৃতির বিধিমুক্ত লোকায়ত শিক্ষার সঙ্গে প্রয়োগবাদী দর্শনের 
পাঠ্যবক্রমের সাদৃশ্য অনেকাংশে বিদ্যমান। সেগুলি নিন্নরুপঃ 

ক) নমনীয়তা: চার থেকে আট বছরের মধ্যে শিশুর খেলার মাধ্যমে পারিবারিক 
কাজের মাধ্যমে আগ্রহ ও অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে সামাজিক প্রতিফলন ঘটে। 
মাধ্যমে শুচ্ছিত গৃহ সম্পদ সংরক্ষণ, অনুমান ও পরিচালনা দক্ষতা, সঠিক জায়গায় 
সঠিক কাজ অনুমান ভিত্তিক সনাক্তকরণের সক্ররিয়তা প্রভৃতি অভিজ্ঞতা অর্জন করে 
ও জীবনে চলার পথে প্রয়োগ করে। . 

খ) অভিজ্ঞতাভিত্তিক: প্রয়োগবাদী দর্শনে পুরানো অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতার 
মেলবন্ধনে শিক্ষার্থীর মধ্যে বিষয়বস্তুর সঞ্চার করে। কুড়মালি সংস্কৃতির সঙ্গে 
অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের স্তর বিশেষভাবে বিজড়িত। ছোট্ট শিশু কোন বস্তুকে 
লক্ষ্য করে পাথর, ইট প্রভৃতি ছোঁড়া অভ্যাস করলে গোলাকার ডেলা বা টেলার 
দ্বারা অতি সহজেই কোন লক্ষ্য বস্তুকে আঘাত করে। 

গ) আগ্রহ ও সামর্থভিত্তিক: প্রয়োগবাদী দর্শনে শিশুর আগ্রহ প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যকে 
লক্ষ্য করে পাঠ্যক্রম রচিত যা কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারার সঙ্গে 
সম্পর্কযুক্ত । কুমার ও কুমারী কুড়মি ছেলে-মেয়েদের করম পরব পালন ও নাচ-গিত, 
বাঁদনা/সহরাই পরবে অংশগ্রহণ যার মধ্যে আগ্রহ প্রবৃত্তিও সামর্থ প্রভৃতি সমাজজীবনে 
অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি চ্চার মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চালিত 
হয়ে থাকে। 

ঘ) উপযোগীতাভিত্তিক: প্রয়োগবাদী দর্শনে উপযোগীতাভিত্তিক স্তর রয়েছে যা 
কুড়মালি সংস্কৃতির মধ্যে প্রকটভাবে দেখা যায়। কুড়মালি সমাজের বিবাহ, জন্ম 
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সংস্কার, মৃত্যু সংস্কার প্রভৃতির নেগাচার সমাজকে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে শ্রীবৃদ্ধি, 
সংরক্ষণ, পরিবর্তন করে যা উপযোগীতাভিস্তিক স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গরাম, ধরম, 
সূাহি প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লোকাচার, রীতিনীতি, কলাকুশলতা প্রভৃতি 
মহিলাদের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে সত্যালিত হলে একদিকে সৃজনশীলতা, নমনীয়তা, 
স্বতঃস্ফুর্ততা, মৌলকতার সঙ্গে সমাজের বুনিয়াদ সুদৃঢ় হবে। 
৪। মার্কসবাদী দর্শন ও কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষা: 
মার্কসবাদ বা সাম্যবাদের সূত্রপাত বনবাসী গুহাচারী মানুষের জীবন থেকে যা 
পযয়িক্রমিকভাবে কৃষিকেন্দ্রীক কুড়মালি সংস্কৃতির প্রয়োগে পূর্ণতা অর্জন করে। 
বনবাসী বা গুহাচারি মানুষের বনজ ফল সংগ্রহ করে নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে 
ভাগ ও বন্যপশু শিকার করে কাঁচা মাংসের সমান ভাগ তাদের কাছে সেই সময়ের 
সাম্যবাদী দর্শনের চরম দৃষ্টাত্ত। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় অর্থাৎ প্রখর রোদ, ঝাড়-বৃষ্টি, 
শীত কেউ সংগ্রহ করতে না পারলে অপর জন গাছের ছাল সংগ্রহ করে দিত। পাথরের 
গুহায় বা গাছের ডালে থাকার সময় নিজেরা সমানভাবে জায়গা করে অভিযোজন 
করে নিরাপত্জজনিত অস্তিত্বরক্ষা করত। 
যাই হোক, কাল মার্কস দেখাতে চেয়েছেন যে শ্রেণী সংগ্রাম থেকেই সমাজে 

শাসক ও শোবিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। পক্ষান্তরে ছন্দ্মূলক বস্তবাদের সূত্রপাত 
বিচার করতে গিয়ে তিনি পুঁজিবাদী উৎপাদনশীলতার কঠোর সামালোচনা করেছেন। 
সর্বপোরি বলা যেতে পারে যে, কার্লমার্কস মূলত অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডের 
শিল্গবিপ্রবের পটভূমি বিচার করে ও হেগেলের বস্তুবাদকে কেন্দ্র করে মার্কসবাদ 
তন্তুবিচার ও বিশ্লেবণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সাম্যবাদী দর্শনের জন্ম হয়েছে বুঢ়বাপের 
(শিব) হাতধরেও তন্তরবিজ্ঞান ও দর্শন থেকেযা তিনি কৃষিকেন্দ্রিকসভ্যতা ও সংস্কৃতির 
উপর ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছেন। নেতাজী সুভাব চন্দ্র বসুর সমাজতান্ত্রিক ভাবনার 
অনেকাংশে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। দুজনেই সমাজের গঠনমূলক সমাজতান্ত্রিক 

মন ও বিকাশকে সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। “ক্রপুরী কংগ্রেসের 


ভাষণ' ও 4১702755515 [01111290071 77২০0৭) পৃষ্টান্তর 
র প্রমান 
১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে নেতাজী সুভাষচন্দ্র রি 


তৈরী করতে গেলে বিবাহ সংস্কার সুসঙ্গত ও বিধিসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি 
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নেতাজীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সৎসঙ্গ সংস্থা সম্পর্কে 
বলেছেন __ * শ্রীশ্রীঠাকুর আপনাদের যে পথে পরিচালিত করেছেন, সেটাই 
সর্বকালের সর্বমানের পথ এতে কোন সন্দেহ নেই। বৈদেশিক শাসক থেকে ভারত 
যখন মুক্তিলাভ করবে, তখন তাকে এই পথই অনুসরণ করতে হবে”। 

যাইহোক, কুড়মালি কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষার সঙ্গে সাম্যবাদী 
দর্শনের প্রতিচ্ছবির প্রতিফলন পাওয়া যায় যা মার্কসবাদী দর্শনের অংশবিশেষ । সেগুলি 
নিন্মে আলোচিত হল। 

ক) কুড়মালি সংস্কৃতিতে সাম্যবাদ ও গুসটি ভাবনা ৪- 

“টড় কুড়মি একাশি” অর্থাৎ কুড়মালি কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতিতে মূলত একাশি 
গুসটি থাকলেও তার আরোও শাখাগুসটি বিদ্যমান, যেমন -_-কাড়ুআর' গুসটির 
'অঁধচাবা কাডুআর" “ডুমরিআর" গুসটির শাখাসমূহ __ “ঘোধ ডুমরিআর” টেকিপিটা 
ডুমরিআর, কেঁকডুআর” গুসটির শাখাসমূহ __ সাঁচি কেঁকডুআরণ “দুধি কেকডুআর' 
ও ভেলু কেঁকডুআর, সুদূর অতীতে গুসটি ভাবনার উৎপত্তি হলেও কোন কারণে 
অর্থনৈতিক কারণে, আর্থ-সামাজিক কারণে, ধর্মীয় কারণে বিভিন্ন রাজ্য, রাষ্ট্র বা 
অন্যদেশে স্থানান্তরিত হলেও একই গুসটির মানুষদের সমানভাবে ভাব হয়ে থাকে 
ও নিজ গুসটির ধরা হয় যা “বস ভাইআদ (ভেইআদ) এমনটি একই গুসটিতে গুসটিতে 
বিবাহ নিষিদ্ধ তখন সমস্যা কাটানোর জন্য গুসটির দাগ বিচার করা হয়। একই 
গুসটিতে জন্ম সংস্কার, বিবাহ সংস্কার ও মৃত্যু সংস্কার একই নিয়মে ও সমভাবে 
পীলন করে। বাস্তৃভিটা, জমি জায়গা, গাছের বাগান প্রভৃতি, গৃহস্থালির জিনিসপত্র 
সমানভাগে বন্টন হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানমূলক কৃষিমূলক কুড়মালি সংস্কৃতি সমূহ করম, 
জিতিআ, বাঁদনা) প্রভৃতি পালনের সময় মানুষ মারা গেলে পরবর্তী একমাসের মধ্যে 
একাদশীতে করম” পরবর্তী বছরে নবজাত মানব মিত বা গরু/ মহিষ বাচ্চা জিতিআ 
পরবের দিন জন্মগ্রহন করলে পুনরায় জিতিআ পরবের সুযোগ যে, কোন দেওয়া 
গুসটির লোককে দেওয়া হয়ে থাকে। 

খ) কুড়মালি সংস্কৃতিতে সাম্যবাদ ও কৃষিসভ্যতার সমনেতি ঃ 
কুড়মালি কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতিতে পুরুষ ও স্ত্রী জাতিতে সমভাবে ও সমান নজরে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কুড়মালিকে একটি প্রবাদ আছে _ 
“আঁখ বাড়িঞ সিআর রাজা 
বনেক রাজা বাধ, 
বিহাঘারে জেনি রাজা 
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কুড়মালি প্রবাদটির মমার্থ এই যে, ক্রিয়ামূলক অনুষ্ঠানে পুরুষদের সমান নারীদের 
ভূমিকার কথা ব্যক্ত হয়েছে। জমিতে লাঙল দেওয়ার বাদে, ধান রোপন, নিড়ান, 
ধানকাটা, ধানবাঁধা, ধান ঝাড়া প্রভৃতি কাজে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারা সক্রিয়ভাবে 
অংশগ্রহন করে। কুড়মালি ক্রিয়া মূলক সংস্কৃতি জেন্ন সংস্কার, বিবাহ সংস্কার, মৃত্যু 
সংস্কার) অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি আখাইন জাতরা, রহিন, অশ্বাবতি, করম, জিতিআ, 
জিহড়, বাঁদনা, ডিনিআনা টসু) ও ধমীয়ি সংস্কৃতি গেরাম, সূর্যাহি) প্রভৃতি অনুষ্ঠানে 
কুড়মি পুরুষ ও মহিলারা সমানভাবে ও সক্রিয়তার সঙ্গে অংশগ্রহন করে ।অর্থনৈতিক 
সংকটে “বেরুহন ও কাজের সুবিধার জন্য “পসরি” পদ্ধতিতে কুড়মি পুরুষ ও 
মহিলাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য - | 

গ) কুড়মালি সংস্কৃতিতে সাম্যবাদ ও খেরওয়াল সমনেতির গুসটি ভাবনাঃ- 
কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষজন খেরওয়াল গুসটি সমূহ __ মুন্ডা, মাঝি (সাঁওতাল), 
ওরাং হো, খেড়িয়া, ভিল, মাহলি, ভূমিজ, ঘাসি, গোল্ডা, খন্ড, কড়া, মাল সুরিয়া) 
ও পান প্রস্ৃতি জাতিসত্তার মানুষদের নিজেদের ভেবে সমান গুরুত্ব ও সম মর্যাদা 
দানকরে। কুড়মালি ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম অন্যখেরওয়াল গুসটির মধ্যে সম্প্রসারিত 
হয়েছে। এমনি কুড়মালি ভাষা প্রায় সমগ্র ছোটনাগপুরে সংযোগকারী ভাষা বলে 
শব্দের সঙ্গে প্রকটভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। অনেক কুড়মালি ও সাঁওতালি শব্দে 
মিল বিদ্যমান। সেগুলি নীচে উদ্ধৃত ৪- 


কুড়মালি শব্দ সাঁওতালি শব্দ 
আঁকুর আঁকুর। 
আধার আধার. 
আগড়া আগড়া। 
আমড়া আমড়া। 
উপাস উপাস। 
চি রগড়। 
জুঠা জুঁঠা। 
৪ জাত। 
ঝাড় ঝাড়। 
ঝাকঝক ঝকঝক। 
ডেরা ' ডেরা। 
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সুতরাং উপরের কুড়মালি ও সাঁওতালি শব্দের মিল দেখে মনে হচ্ছে যে কুড়মালি 
শব্দগুলি সাঁওতালি শব্দের উপর প্রকট গুন আরোপ করছে। ফলতঃ একদিকে 
সাঁওতালি ভাষার শব্দভান্ডার বৃদ্ধি পাচ্ছে ও অন্যদিকে ভাষার স্বতঃস্ফুর্ত নমনীয়তা, 
প্রসারণ ও ব্যপ্তি ঘটছে ও নান্দনিক গুণ ফুটে উঠছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে 
সমৃদ্ধশালী ভাষাশুলি থেকে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাসমূহ প্রভাবিত হয়েছেও অক্সিজেন 
লাভ করছে। | 

আবার কুড়মালি ও মুন্ডারি শব্দের অনেকাংশ মিল নীচে বর্ণিত ৪- 


কুডমালি শব্দ মুন্ডারি শব্দ 
আগু আয়ার। 
চাল কি তে চাউলি। 
সুরজ _- সিঁগি। 
আচল .. আনচার। 
আটুপাটু আটুপাটু। 


একইভাবে কুড়মালি ও মুক্ডারি শব্দের মধ্যে গঠনগত মিল রয়েছে। শব্দের ভাষাতত্ব 
(চ1)1101095) ও ধ্বনিগুচ্ছ (1017970) এর মিল চরমভাবে প্রকটিত। 

সংস্কৃতিগত দিক থেকে কুড়মি ও খেরওয়ালশুসটির মধ্যে আখাইন জাতরা, 
সারহুল /সারুল বোহা), আমাবতি, করম, (কারাম), বাঁদনা সেহরাই), কইনাপন 
প্রভৃতি সাধারণত মিল দেখা যায়। এশুলি পুরো মাত্রায় কৃষিকেন্দ্রীক সংস্কৃতি। এগুলি 
অতীতে একটি জাত ব্যবহারিক জীবনে কৃষিকার্ষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার পর অন্য 
জাতিসত্তার মানুষ গ্রহণ করে কিংবা একই সময়ে অন্যান্য খেরওয়াল গুস্টি কুড়মি 
জাতির সঙ্গে একইভাবে উপরোক্ত সংস্কৃতিগুলি পালন করে। 

ধর্মীয় দিক থেকে কুড়মি ও অন্যান্য খেরওয়াল গুস্টির মধ্যে গরাম থান/ 
জাহিরা থান প্রভৃতির মিল অনেকাংশে পরিলক্ষিত। সুতরাং একটি জাতির দ্বারা অন্য 
জাতিসত্তার মানুষ প্রভাবিত হচ্ছে বা সমাজের সংস্কৃতির সংরক্ষণ, সথ্ালন, সংবর্ধন 
প্রভৃতির প্রসার ঘটাচ্ছে। 
ঘ) কুড়মালি সংস্কৃতিতে সাম্যবাদ ও হিতমিতানের সমনেতি: 
কুড়মালি সংস্কৃতি যদি গোলাকার বৃত্তের কেন্দ্র ধরা হয় তাহলে তার পরিধির বাম 
দিকে খেরওয়াল গুসটি ও ডান দিকে পরিধি বরাবর হিতমিতান গুসটির প্রকাশ ঘটে। 
সুতরাং বলা যেতে পারে যে, কুড়মালি সংস্কৃতির পরিপূরক খেরওয়াল গুসটি ও 
হিতমিতান গুসটি। দুই গুসটি কুড়মালি কৃষিকেন্দ্রীক সংস্কৃতিকে পূর্ণতা দিতে পারে । 
একটি বাদ দিলে অপরটির কথা ভাবা যায় না, প্রকাশভঙ্গী ও ব্যাপ্তি তো বহু দুরের 
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ব্যাপার । যাই হোক, কুড়মালি সংস্কৃতির সঙ্গে হিতমিতানের সম্পর্ক মধুর তা “জাউআ, 
গিতে জলহা, তাঁতি ও মুচিদের কথা গভীরভাবে ব্যক্ত হয়েছে- 
*“ভেল রে ভিনসইরা রে মুরুগাঞ দেলঅ বাঁগ হো 
অগ, জাড়ে সিতে, অগঅ ভিজি জাই। 
কাঁহা হামে পাউঅব, ডেড় পগড়িআ 
অগ, কাঁহা পাউঅব, দহরি চাদর | 
কাহা হামে পাউঅব রেসেমেক জুতা 
অগ, বনে বনে খেলহ মইলান । 
জলহা ঘারে পাউঅব, ড্ড়ে পগড়িআ 
অগ, তাঁতি ঘারে দহরি চাদর । 
অগ, রনে বনে খেলহ মইলান॥ 


কিআ বেচি লেউঅব, ড্ড়ে পগডিআ 
অগ, কিআ বেচি দহরি চাদর । 

কিআ বেচি লেউঅব রেসেমেক জুতা 
অগ, রনে বনে খেলহ মইলান।, 
দুধা বেচি লেউঅব ডেড় পগডিআ 
অগ, দহি বেচি, দহরি চাদর | 
অগ, রনে বনে খেলহ মইলান। 

(জোউআ ডালি, কিরিটি মাহাত) 
সুতরাং, কুড়মি জাতির সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করত হিতমিতান 
গুসটি ও কুড়মি জাতির সঙ্গে দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা, হাসি, কানা প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলি 
ভাগ করে নিত। আবার চাঁচর গিতে কথিত আছে যে__ 

লুগা বুনইতে তাঁতি মরল রে। 

লুগা ফাটা বহি বহি জাই। 
ভালা বাপেক বেটি হেবে গে তাঁতিনি 

লুগা বেচি খাবে ঢারা মাড় 


(তথ্য পরিবেশকঃ যুধিষ্ঠির মাহাত, ঝালদা) 
কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ২৩৪ 


কর্মের প্রতি তাঁতির দায়বদ্ধতা, জীবিকা ও কুড়মি জাতির প্রতি সাম্যবাদ ও 
সমাজতন্ত্রবাদের নিদর্শন পাওয়া যায়। 
আবার হিতমিতান গুসটি ডোমের সঙ্গে কুড়মির গৃহস্থলীর কাজের সঙ্গে 
সম্পর্ক যা একটি পুরখেইন “অহিরা” গিতে প্রমান বহন করে__. 
্‌ কনহ পাহাড়েকেরি কচি কচি বাঁস রে বাবু হউ 
 কনহ নগরেকর ডমিন 
সরু সরু বেতিআএ সু বুনতউ হউ 
সেহ সুপে গেইআনি চুমাই। 
কুড়ম পাহাড়েকেরি কঁচি কঁচি বাঁস রে বাবু হউ 
হড়দিপি নগরেক ডমিন 
সরু সরু বেতিআ সপ বুনতউ হউ 
সেহ স্থুপে গেইআনি চুমাই। ্‌ 
(সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ও কুড়মালি-কিরীটি মাহাত) 
কুড়মি জাতির সঙ্গে কুড়ুম পাহাড় বেত্তমানে পাকিস্থানের কুড়ুম প্রদেশ) হড়দিপি 
নগর হেরপ্লা), ভোম সম্প্রদায় ও সুপ (একজাতীয় ছোট্ট কুলো) প্রভৃতি সমাজতন্তববাদ 
যা কুড়মালি সংস্কৃতির সাম্যবাদী দর্শনের সঙ্গে সংযুক্ত। 
৬) কুড়মালি সংস্কৃতিতে সাম্যবাদ ও পাঁড়াপড়শির সমনেতি: 
কুড়মালি সংস্কৃতিতে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলে তেল, হলুদ দিয়ে গাঁ মোড়লের মাধ্যমে 
গাঁরের সবাইকে জানানো হয়ে থাকে। বিবাহ অনুষ্ঠানে হলুদ কাপড়সহ ঘট ভাঁড়ে 
বেঁধে গোটা পাড়া ছামড়া বাঁধা নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়ে থাকে। মানুষ মারা গেলে গোটা 
গাঁ দাহ করার জন্য খবর দেওয়া হয় ও সৎকাজের জন্য কাঠ সাহায্য করে থাকে। 
তিন দিনে তেলখৈলের দিন সমস্ত গাঁকে ডেকে ঘাট কামান ও অন্যান্য কাজকর্মের 
জন্য গভীরভাবে আলোচনা হয়ে থাকে। গাঁয়ের গরাম পুজা, ডাকবিচার প্রভৃতি 
বিভিন্ন কাজে সমস্ত পাড়াপড়শিদের সমানভাবে ডাকা হয়ে থাকে। এছাড়া সধউড়ি, 
মু জুঠান প্রভৃতি অনুষ্ঠানে গাঁয়ের পড়শিদের নিমন্ত্রণ থাকে। 
চ) কুড়মালি সংস্কৃতিতে সাম্যবাদ ও আপস কুটুম সমনেতি: 
কুড়মালি সংস্কৃতিতে করম পরব, বাঁদনা/সহরাই পরব প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বিবাহিতা 
মহিলাদের জামাই ও অন্যান্য কুটুম বাটুমসহ নিমন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।। প্রথম বিবাহিতা 
মহিলারা জিতা পরব করলে বাপের বাড়ী থেকে ডালা, কি, কাঁড়-কাঁড়বাঁশ, কাপড়, 
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করহনি, ধানের কুচড়ি প্রভৃতি শ্বশুরঘরে পাঠানো হয়ে থাকে। নারতা, একুইশা ও মু 
জুঠান প্রভৃতি কাজে কুটুমরা উপস্থিত থেকে নবাগত বাচ্চা বা শিশুটিকে জামা-কাপড়, 
মায়ের জন্য শাড়ি, গহনা প্রভৃতি প্রদান করে। কুড়মালি সংস্কৃতিতে ছেলে কিংবা 
মেয়েদের বিবাহ অনুষ্ঠানে জামাকাপড়, গহনা, খাট, খাওয়ার সামগ্রী প্রভৃতি প্রদান 
করে। একইভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ছেলে কিংবা মেয়ের বিয়ের সময় তা সমভাবে 
পরিশোধ করা হয়ে থাকে। মৃত ব্যক্তির সৎ কাজের জন্য ২ সলি মুড়ি, ২০ পইলা 
চিড়া, শাকসজি, ২ মন চাল, ১টি ছাগল খাসি প্রভৃতি মেয়েদের শ্বশুরঘর থেকে 
বাপের ঘরে সাহায্য করা হয়ে থাকে । একইভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাজের জন্য সমভাবে 
তা পরিশোধ করা হয়ে থাকে। | 

৫। মানবতাবাদ দর্শন ও কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষা: 

কুড়মালি সংস্কৃতিতে বিশেষ করে লোকায়ত শিক্ষার মধ্যে মানবতাবাদ দর্শন 
গভীরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সহানুভূতি, অনুকম্পা, সহমর্মিতা প্রভৃতি মানবতাবাদের 
প্রধান গুন সমূহ। শুধু পশুপ্রেম, মানবপ্রেম নয়; অচেতনমূলক বস্তু কিন্তু সর্বপ্রাণময় 
বস্তু বা প্রকৃতিবাদী বস্তর ক্ষেত্রেও সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। একটি করম? 
টিটি গা 


মাঝি মাহাতঞ করম রাজা আনলঅ নেউঅতি রে 
আনলঅ নেউআতি 
গাঁউিএকর বেটিছউ আও রাখলঅ উপাসি”। 
(েতে লতে করম গিত- পঃবঃ কুড়মালি নিখরান, পৃষ্ঠা-৬০) 
করম রাজা অর্থ করম গঁসাই” কৃষির ্রষ্টা) কে নিমন্ত্রণ করার ব্যাপারে “মাঝি' বা 
“মাহাত” পুরুষ) ও “বেটিছউআ” মেহিলা) প্রভৃতিদের সমান অধিকারের কথা ব্যক্ত 
হয়েছে। আবার একটি “করম” গিতে কথিত যে-_-- 
| “কনঅ পরবে দাদা আনলে লেগঅলে রে 
কনঅ পরবে দাদা করলে বিদাই। 
করম পরবে দাদা করলে বিদাই। 
করম পরবে দাদা আশলে লেগঅলে রে 
জিতিআ পরবে দাদা আনলে লেগঅলে রে 
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জিতিআ পরবে দাদা করঅলে বিদাই। 
কিআ খাউআউলে দাদা কিআ পিধাউলে রে 
কিআ দেইএ রে দাদা করঅলে বিদাই। 
ভাতঅ খাউআউলে দাদা লুগ! পিধাউলে রে 
ডালা দেইএ রে দাদা করঅলে বিদাই। 
(লেতে লতে করম গিত- গঃবঃ কুড়মালি নিখরান, পৃষ্ঠা-৩৪) 
ও “সাড়হি” পুরুষদের দেওয়া আজীবন মহিলারা বহন করে আসছে। আবার একটি 
“অহিরা” গিতে উল্লিখিত যে-_ 
“আহিরে- কিআ ধিআনে গেইআ ঘারা সে বাহরাল রে বাবু হউ 
কিআ ধিআনে বনা জাই 
কিআ ধিআনে গেইআ ঘারা সে ঘুরইএ 
কিআ ধিআনে দুধা দেই? 
অহিরে- সুরুজ ধিআনে গেইআ ঘারা সে বাহরাল রে বাবু হউ 
ঘাঁসা ধিআনে গউ বনা জাই 
বাছরি ধিআনে গেইআ ঘারা সে ঘুরল হউ 
কিসানে ধিআনে গউ দুধা দেই। 

(অহিরা- কিরিটি মাহাত, পৃষ্ঠা-৭৬) 
কৃষিজীবি কুড়মি জাতির সঙ্গে সূর্য” ঘাস” বাছুর” ও কিষাণের চোষীর) সঙ্গে সম্পর্ক 
দেখানো হয়েছে। একটি প্রচলিত “অহিরা' গিতে কথিত যে-_- 

“অহিরে- এতেক দিন জে খালউ ভালা ভাট ভিখারিঞ রে বাবু হউ 
আভু ত মাগে ধিওআইন 
ধিওআইনকে দেলে ভালা পালিঞ নেহি পড়তউ 
জুগে জুগে রহি জাতউ নাম” 
(পুরখেনি সহরই গিত- শক্তিপদ বসরিআর, পৃষ্ঠা-৪৪) 
কুড়মি জাতির “সহরাই'/'বাঁদনা' পরবে ভিখারি, ধিগুআন প্রভৃতিদের খাবার দেওয়ার 
সাম্যতার বিধান “অহিরা” গিতে উল্লিখিত। অন্য একটি 'অহিরা" গিতে উল্লিখিত যে- 
“আহিরে- কনঅ জে চাসা ভালা ঠেঁগ হাঁরে ঘুরই রে বাবু হউ 
কনঅ চাসা গাঢ়োই ভাসি জাই 
কনঅ জে চাসা ভালা মইধ খাধাঁঞ ঘুরই হউ 
কনঅ চাপা পিটিকে বাঢ়োই? 
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অহিরে- কুড়মি জে চাসা ভালা ঠেগা হারে ঘুরই রে বারু হউ 
জলহা চাসা গাঢ়াই ভাসি জাই 
তেলি জে চাসা ভালা মইধ খাধাঁঞ ঘুরই হও 
কামার চাসা পিটিকে বাঢ়োই। 

(অহিরা- কিরিটি মাহাত, পৃষ্ঠা-২০) 
খেরওয়াল গুসটি ও কুড়মির সঙ্গে জলহা, তেলি, কামার প্রভৃতি হিতমিতান গুসটির 
কথা ও কর্মের সাম্যবাদের কথা আছে। আবার একটি প্রচলিত “অহিরা” গিতে আছে 
রি ্‌ 

“আহিরে- মকে বেচলে সঁঞা কনে দেতউ বাঁধি রে বাবু হউ 
কনেহি রে সঁঞা সঁগে সাথে বুলতউ 
কনে তকে পাড়তঅ টকাইর || 
অহিরে- মীঞ বুটিঞ গে ধনি রাঁধি বাঁটি দেউঅতউ রে বারু হউ 
বাহিনিঞ ত করতঅ সুঁসার 
বাসিআঞ ত পাড়অত টকাইর || 
(পুরখেনি সঁহরই গিত-সমভুনাথ বঁসরিআর আর সকতিপদঅ বঁসরিআর, পৃষ্ঠা-২৩) 
অহিরা গিতে মা, বোন, লাঠি, বাঁশি প্রভৃতির সাম্যবাদের কথা ব্যক্ত হয়েছে। একটি 
জনপ্রিয় “অহিরা” গিতে কথিত যে- 
“অহিরে- কাঁহাই পাউঅব ভালা মুচ মুচু জুতা রে বাবু হউ 
কাঁহা পাউঅব দহরি চাদর £? 
কাঁহা ত পাউঅব ভালা ডেড় পগড়িআ হউ 
কাঁহা পাউঅব পাঁড়রিকা ভাগ? 
সদাগর ঘারে পাউঅব ভালা ডেড় পগড়িআ হউ 
বিজু বনে পীঁড়রিকা ডাঁগ 
: উঠে গুতা খলবে মইলান। 

(অহিরা- কিরিটি -৭৯ 

রা হয়েছে। 
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সুতরাং আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী তথা শিক্ষাবিদ কার্ল রানসম রজার্স 
(১৯০২-১৯৮৭) [7007)8503048000709801১ এর প্রথাগত প্রতিষ্ঠাতা হলেও প্রকৃত 
'মানবতাবাদ (70179171917)) তত্বের সূত্রপাত কৃষিসভ্যতার সময়কাল থেকে ও 
সেখানে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সাম্যবাদী দর্শনকে প্রয়োগ যা কৃষিজীবি কুড়মি জাতির 
প্রধান ভূমিকাগুলির মধ্যে অন্যতম। কার্ল রানসম রজার্স তাঁর মানবিক দৃষ্টিভলিগুলিকে 
সংস্কৃতির সম্পর্ক, ব্যক্তিকেন্দ্রীক.ও রাজনীতিযুক্ত কথন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তি, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতির মধ্যে মানবতাবাদ 
দর্শন বিদ্যমান যা কৃষিজীবি কুড়মি জাতি. হাজার হাজার বছর আগে কৃষিকেন্দ্রীক 
সভ্যতা থেকে অনুধাবন করেছিলেন। : . 
৮। নব্যমানবতাবাদ দর্শন ও কুড়মালি লোকায়ত শিক্ষা: 
'নব্যমানবতাবাদ (9017017911917) তত্ত্ের প্রতিষ্ঠাতা প্রভাতরঞ্জন সরকার 
(১৯২১-১৯৯০)। তিনি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে “[1)5[,10- 
91802010 017100911501 :101)0107010191)” গ্রন্থে তাঁর তত্ত্ব ও দর্শনকে সুন্দরভাবে 
লিপিবদ্ধ করেন। তিনি নব্য মানবতাবাদের তিনটি সোপানের কথা উল্লেখ করেছেন। 
যথা- মি 
ক) সিপরিচুয়ালিটি এাজ এ কাল্ট (91010110911 4১০০ ৪ ০011) 
খ) সিপরিচুয়ালিটি ইন এসেল বা সিপরিট (97011102710) [01355017093 90317 
গ) সিপরিচুয়ালিটি এযাজ এ মিশন (51010081109 4১০০ 41155100) (শি 
ক) সিপরিচুয়ালিটি এ্যাজ এ কাল্ট (91011168211 4১86 & ০810): নব্য 
মানবতাবাদের “সিপরিচুয়ালিটি গ্াজ এ কাল্ট,বলতে “ফ্িজিকো সাইকো-সিপরিচুয়াল 
এন্ডেবার” জেড়-মানসিক আধ্যাত্মিক প্রগতির নিত্য প্রয়াস) বোঝায়। এই পর্যায়ে 
জড় জগতের ভুল-ভ্ান্তিগুলি সংশোধন করতে সাহায্য করবে, চিত্তা জগতের ত্রুটি 
শোধরাতে নির্দেশনা দিবেও সবেপিরি আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের দিকে যেতে সাহায্য করবে 
যা মনস্তাত্বিক ও শারীরিক জগতেও সহায়ক। কুড়মালি সংস্কৃতির উপাদানসমূহ নৃত্য, 
গিত, কহনি, ছড়া, প্রবাদ) কুড়মি তথা আপামর জনসাধারণের কাছে ভেঙ্গে ভেঙ্গে 
বিশ্লেষণপূর্বক পৌঁছালে ও সারনা ধরমের সারবস্তৃগুলি মানুষকে সরবরাহ করলে 
অস্তননিহিত প্রক্ষোভগুলির বহিঃপ্রকাশ ঘটে লক্ষ্য মাত্রা চরিতার্থ করবে। 
খ) সিপ্ররিচুয়ালিটি ইন এসেল (91010100911 ]। 1795000০); নব্য মানবতার 
'সিপরিচুয়াল এসে্স* বলতে আধ্যাত্মিক সারমর্ম যা নিগুঢ তন্বকে নির্দেশিত করে। 
মানুষের মনের সাহায্যে সমগ্র মানব জাতিকে সামগ্রিকভাবে দেখা যায়। মানুষের 
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কালেকটিব ধরণের চিস্তার প্রসারণ আনতে হবে। মানুষের কালেকটিব 
কালেকটিব মই হে একটি পূর্ণ আধ্যকিক গোডঠীতে পরিণত করবে 
যাতে আর স্মুডো-ইউম্যানিষ্ট ছক কাজ করবে না। ব্যাপক পরিমানে কালেকটিব 
উমটি ঝুমটি, বিঙ্গাফুলিআ, ডমকচ প্রভৃতি রেগ সহ গিত, নৃত্য ও বাজনা দিতে হবে 
ও সেই সঙ্গে তন্্রভিত্তিক যোগমার্গের সারনা ধরমের উপাদানসমূহ দিয়ে সাহায্য 
ম) সিপরিয়ালিটি মিশন (97011100911 4১০৪ ৪1৬11551017): 
র্চুঃ গ্যাজ এ [0111 
:৪1১1৮৯৮ একটি অস্তিত্ববাচক চক্রনাভি থেকে। মানুষের 
এক্জিস্টেনসিয়াল নিউক্রিয়াসের সঙ্গে যোগ আছে কসমোলজিক্যাল অর যা 
নিয়স্তাবিন্দুযা মহাবিশ্বের দোলার সঙ্গে চক্রনাভির সম্পর্ক অটুটভাবে রেখেচলেছে। 
চরম পথ হচ্ছে এক্জিস্টেনসিয়াল নিউক্রিয়াসকে কসমিক এর এক্জিস্টেনসিয়াল 
নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সংযোগ ঘটানো যাতে অনুবিন্দু ও মহাবিন্দু মিলনে এককত্বের 
সমস্ত চক্রাধারকে বিশ্বদ্যোতনার মহাচক্রনাভিতে মিশিয়ে অবযন্ত্রণার থেকে পরিত্রাণ 
ঘটাবে। নব্যমানবতাবাদ কেবল মানুষের পরিত্রাণ ঘটাবে শুধু তাই নয়; সমত্ত জীবকৃল 
ও উত্ভিদকৃলকে বাঁচাবে। মানুষ তখন বিশ্বমানব পর্যায়ে পৌঁছাবে ও মানুষের পক্ষে 
অসাধ্যসাধনমূলক কাজ হবে, কোন প্রকার খারাপ বা অশুভ শক্তি মানুষের ক্ষতিসাধন 
করতে পারবে না। কুড়মালি কৃষিকেন্দ্রীক প্রকৃতিবাদমূলক সংস্কৃতি ও সারনা ধরমের 
উপাদানগুলি দিলে তা অনেকাংশে চরিতার্থ হবে। সংস্কৃতি প্রেকৃতিকেন্দ্রীক 
কৃষিসংস্কৃতি) ও ধরম পারে মানুষের মনকে বৃহৎ ও বিস্তীর্ণ পরিসরে নিয়ে যেতে 
পারে ও চরম সমাধান করতে পারে। 
কুড়মালি সংস্কৃতির. লোকায়ত শিক্ষাধারা ও সাংখ্য দর্শন: 

কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারা ও সাংখ্য দর্শন গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। 
মহর্ষি কপিল রাটের পাট ঝালদা গ্রামের সন্তান “সাংখ্যা” দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন যা 
পৃথিবীর দর্শনশাস্তরে প্রাচীনতম নিরীশ্বর সাংখ্য রূপে বিবেচিত। কপিল রচিত গ্রন্থের 
নাম 'সাংখ্যসূত্র'। জনশ্রুতি আছে যে মহর্ষি কপিল কুড়মি ঘরের সন্তান ছিলেন। 
যদিও তা প্রমান সাপেক্ষ ও গবেষণালন্ধ বিষয়। “সাংখ্য” শব্দটি “সংখ্যা” শব্দ থেকে 
এসেছে। সংখ্যা শব্দের অর্থ “পরিসংখ্যান” বা 'গণনা”। বৃহত্তর অর্থে বলা যেতে পারে 
যে, যে শাস্ত্র পাঠ করলে সম্যকৃজ্জন লাভ করা যায় তারই নাম “সাংখ্যদর্শন"। সাংখ্যদর্শন 
দ্বৈতবাদী দর্শন যার মূল দুটি তত্ব- প্রকৃতি (জড়) ও পুরুষ (আত্মা)। মহর্ষি কপিল। 
প্রদত্ত সাংখ্যসূত্র' যা অনেক বছর পর পন্ডিত ঈশ্বর কৃষ্ণ দু বছর যাবৎ ধরে (এক 
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বছর সাংখ্যসূত্রের পাঠ ও অন্য এক বছর সাংখ্ দর্শনের টীকা) স্বজন শ্রদ্ধেয় আচার্য 
শিতিকষ্ঠ নামাঞ্কিত “সাংখ্যকারিকায়” সৎকার্যবাদের প্রতি সূত্রাকারে 
অসদক্রণাৎ উপাদান এহণাৎ সবর্সভবাভাবাৎ 
শক্তস্য শক্যকরণাৎ বারণ ভাবাচ্চ সতকাধর্ম্”। 

সূত্রটিতে পাঁচটি যুক্তির অবতারণ রয়েছে।যথা- ১. অসদকরণাৎ, ২. উপাদানগ্রহণাৎ, 
৩. সর্বসম্ভবাভাবাৎ, ৪. শক্তস্য শক্যকরণাৎ, ৫. করণভাবাৎ। 

সাংখ্যদর্শনে “সৎকার্যবাদ"সমর্থিত। সাংখ্যমতে কার্য সৎঅর্থাৎ উৎপন্ন হবার 
পূর্বে কার্য তার উপাদান কারণে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। প্রকৃতি জগতের মূল 
কারণ ও সৃষ্টির পূর্বে জগৎ প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। জগৎ প্রকৃতির পরিণাম। 
সৎকার্যবাদের দুটি প্রকারভেদে আছে। যথা- ১. পরিণামবাদ ও ২. বিবর্তনবাদ । 
১. পরিণামবাদ: পরিণামবাদ অনুসারে, কারণের পরিণাম হচ্ছে কার্য। এবং কারণ 
প্রকৃতই কার্ে পরিণত হয়ে থাকে । কারণে যা অব্যক্ত রূপে থাকে কার্ে তা ব্যক্তরূপে 
প্রকাশিত হয়। কারণে যা সুক্ষ্পর্ূপে থাকে কার্যে তার স্থুলতা প্রাপ্তি ঘটে। সাংখ্য 
পরিণামবাদা “প্রকৃতি পরিণামবাদ” নামে পরিচিত। সাংখ্য মতে, জগৎ প্রকৃতির জেড়ের) 
পরিণাম- অব্যক্ত প্রকৃতি যথার্থই জগতে ব্যক্ত হয়। উৎপত্তির আগে জগৎ প্রকৃতির 
মধ্যে অব্যক্তরূপে বিদ্যমান ছিল সেৎকার্যবাদ) ও সেই সৃল্ষ্নাব স্তরে অভিব্যক্তি হচ্ছে 
জগৎ পেরিণামবাদ), ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে আ্ান্টনি ল্যাভসিয়ে “ভরের নিত্যতা সূত্র' 
জুলিয়াস রবার্ট মায়ার “শক্তির নিত্যতা সূত্র” এর মাধ্যমে জড় পদার্থের রূপান্তর ও 
শক্তির রূপান্তর দেখিয়েছেন। যেখানে মোট ভর ও মোট শক্তি অপরিবর্তনীয়। 
২. বিবর্তনবাদ: বিবর্তনবাদ অনুযায়ী কারণ প্রকৃতই কার্যে পরিণত হয় না অর্থাৎ কার্য 
কারণের প্রকৃত পরিণাম নয়। বিজ্ঞানবাদীদের বিবর্তনবাদ “বিজ্ঞান বিবর্তনবাদ" নামে 
পরিচিত একইভাবে শুণ্যবাদীদের বিবর্তনবাদ “শৃণ্যতা বিবর্তনবাদ" নামে পরিচিত যা 
কুড়মালি সংস্কৃতি ও দর্শনের সঙ্গে সংযুক্ত। প্রতিদিন ভোরে “মাডুলি'/“ছড়া*শৃণ্যবাদের 

রূপে ব্যবহৃত যা শঙ্করের বিবর্তনবাদ ব্রম্মা বিবর্তনবাদ' রুপে বিবেচিত। 
কুড়মালি শূণ্যবাদের মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি আড়াই যুক্তি আড়াই অথারি পঞ্চমাহভূত 
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম) যা পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) 
থেকে উৎপত্তি লাভ করে। কুড়মালি সংস্কৃতির এক বহু প্রচলিত ঝুমুরে কথিত 
যে-- 


“মহাশূণ্যেশৃণ্য ছিল 
তাতে বিন্দু উপজিল” 
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মহাশৃণ্যের শৃণ্য থেকেই বিন্দুর উৎপত্তি। সেই শুণ্যই কারণ যা কার্যরূপে প্রতিভাত 
হয় মাত্র। কার্য কারণের প্রতিভাত রূপ, পরিণাম নয়। কুড়মালি সংস্কৃতিতে “আখাইন 
জাতরা” বাঁদিক থেকে আড়াই পাক লাঙ্গল, আখাইন জাতরায় আড়াই কোপ গোবর 
কুপানো, চড়কে আড়াই কাঠির বাজনা, রহিন পরবে আড়াই মুইঠ বীজ তলা মাটির 
সঙ্গে মেশানো, আড়াই পাক জাউআ নাচ, জিতা পরবে আখ ডালকে ধরে বারতিরা 
বাম থেকে ডান দিকে আড়াই পাক ঘোরার প্রমান পাওয়া যায়। 

আবার পাঁচ মুগ, পাঁচটি আতপ চাল, পাঁচ আঁটি (ধান রোপনের সময়), 
পাঁচটা সিঁদুরের দাগ, পাঁচটি শালপাতায় পূজার সামগ্্রীভাগ, পাঁচজন গ্রাম্য বিচার, 
কুয়ো প্রতিষ্ঠায় পাঁচজনকে খাওয়ানো ও পাঁচটি ছাগল বলি প্রভৃতি পঞ্চমহাভূতের 
নমুনার প্রমান পাওয়া যায়। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ঝষি অরবিন্দ ঘোষ তাঁর 16 710 
[01৮17 গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে মানুষকে কিভাবে সচেতন মানসিকতা স্তর (00৫- 
90100510655 [৬1170) অতিক্রম করে আত্মিক মানসিক স্তরে (98197 1170) 
পৌঁছতে হবে। এইজন্য তাদেরকে অখন্ড যোগাভ্যাস করতে হবে ও শারীরিক স্তরকে 
মানসিক স্তরে নিয়ে গিয়ে আধ্যাত্মিক স্তরের চরম পধাঁয়ে গিয়ে মনের রূপাস্তর 
ঘটাতে হবে । মনে রাখতে হবে যে,অবচেতন মন 000170901050101058595 ?%1110) 
কখনও চরম পরাঁয়ে যেতে পারবে না। 

কুড়মালি বস্ত্র বিষয়ক মৃত্যু সংস্কৃতিতে “দ বাটে কাঁটা সান” এর মাধ্যমে 
জীবাত্ার পুনরাগমন রোধ ও “তিন দিনাহি তিতা ভাত/ “তেল খইল" এর মাধ্যমে 
আহার্য বস্ত দিয়ে জীবাত্মাকে আস্বাদে প্রলুব্ধ করা হয়ে থাকে যাতে পুর্নজন্ম হতে না 
পারে। পক্ষান্তরে মৃত্যু বিষয়ক সংস্কৃতির শেষ পরাঁয়ে “পিড়হি পাড়ন” এর মাধ্যমে 
একদম শেষ পর্যাঁয়ে “রকত-পাড়া” নেগাচার পালনের মাধ্যমে কালো রঙের “পাঁঠি 
ছাগল" কেটে মহামাঞ্জের খণ পরিশোধ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে চড়ক' পার্বণের 
সময় পাঁঠা বলি দিয়ে পুত্রকন্যার জন্মলাভের খণ পরিশোধ করা হয়ে থাকে । পঞ্চভূতে 
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) বিলীন হওয়ার জন্য টোটেমিক কুড়মি জাতি 
বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও ভূগোল প্রভৃতি শক্তির 
রুপান্তর উপরোক্ত আলোচ্য বিষয়ের মাধ্যমে তুলে ধরেছে। সুতরাং কুড়মি জাতি 
ও কুড়মালি জাতিসত্তার কোন জায়গায় রূপাস্তরবাদ নেই ঠিক কিন্তু বস্তু বিষয়ক 
ৃত্যু সংস্কৃতির শেষে “রকত পাড়া” অনুষ্ঠানে কালো “মেদি ছাগল" বলি যা উর্বরতার 
ইঙ্গিতবাহী ও রক্ত রজ গুণের প্রতীকবাহী হিসেবে কাজ করছে। খণাত্মক শক্তিকে 
ধনাত্মক শক্তির কাছে আত্মসমর্পন করানো হচ্ছে। সুতরাং যোগমার্গের কুড়মালি 
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সংস্কৃতির মধ্যে “রূপাস্তরবাদ' বিদ্যমান। যোহান হ্যানরিচ ল্যান্বার্ট, আআলবাডো 
(১৭৬০) এর মাধ্যমে সৌরশক্তির ২৫ শতাংশ মেঘপুঞ্জ, ৭ শতাংশ বায়ুমন্ডল ও 
২শতাংশ ভূপৃষ্ঠ দ্বারা প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত হয়ে মহাশৃণ্যে ফিরে যায়। ভূপৃষ্ঠ, 
বায়ুমন্ডল ও মেঘপুঞ্জ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে ক্ষিতি, মরুৎ ও ব্যোম এর প্রতীকিকরণরূপে 
কাজ করে ।জীববিদ্যায় তাপগতিবিদ্যার প্রথম সুত্রে শক্তির সৃষ্টি বা ধবংস হয় না কিন্তু 
শক্তির রূপাস্তর ঘটে। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রে এক শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত 
হয় ও রূপান্তরিত হওয়ার প্রয়োজনে কিছু শক্তির অপচয় ঘটে। মহাকাশ সংক্রান্ত 
গবেষণা বিষয়ক পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংস তাঁর বহুল জনপ্রিয় 43190101016 
210017389 [001597599 001011255855+ (১৯৯৩) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন 
গ্যাসের অভিকর্ষজ তরঙ্গের সাহায্যে শক্তি ও তাপের রূপান্তর ঘটে এবং ইলেকট্রনের 
বিচুণীভিবন ঘটে ও ধনাত্মক ও খণাত্বক আধানযুক্ত মুক্ত আয়নের প্রকাশ ঘটে। তিনি 
দেখিয়েছেন যে, কৃষ্ণগহুরের ভিতর অভিকর্ষজ তরঙ্গের বেগ এত তীব্র যে আলোর 
মতো তীব্র গতিসম্পন্ন বস্তু সেখান থেকে পুরোপুরিভাবে নির্গত হতে পারেনা। 
সেখানে সঞ্চিত ও বিদ্যমান অবস্থায় থাকতে হয়। 

সাংখ্য দর্শনে “জ্ঞানবিদ্যার” (21155701059) যে তিনটি প্রমান পাওয়া 
যায় সেগুলি নিন্নরূপ:- 
ক. প্রত্যক্ষ (21021011010) 
খ. অনুমান (11015121709) 
গ. শব্দ 00651110017) 
ক. প্রত্যক্ষ 0১210211010): 

ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিযয়জনিত সংযোগের ফলে যে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন 
হয় তাই “প্রত্যক্ষজ্ঞান” নামে অভিহিত। 

বাহ্য বা লৌকিকভাবে নির্বিকল্পভাবে কুড়মালি পরিবেশ ও পরিমন্ডলের 
কোন কুড়মি লোক পায়রা থাকার টং এক বাচ্চা শিশুকে দেখাল যা তাঁর সেই বয়সে 
টং সম্পর্কে কোন ধারণা নেই কিন্তু চোখ দিয়ে দেখছে যা পরবর্তী সময়ে সবিকল্পক 
প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে সুস্পষ্ট জ্ঞান বিস্তারে সহায়ক। 
খ. অনুমান (11712191009): 

জ্ঞাত কোন পদার্থের সাহায্যে অজ্ঞাত কোন পদার্থের জ্ঞানলাভ প্রণালীকে 
'অনুমান' বলে আর সেই প্রণালীলব্ধ জ্ঞানকে 'অনুমিতিবলে। অনুমিতি হচ্ছেজ্ঞানের 
উপর নির্ভর করে অন্য জ্ঞান। 

কুড়মালি অনুষ্ঠান বিষয়ক সংস্কৃতিতে সাতটা “ডা” পার হওয়ার পর কুড়মি 
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জাতি বীজ ফেলার জন্য কেতকি বতর" পালন করে। সুতরাং মাটির “কেতকি বতর' 
'অনুমিত”যার” উপর ভর করে বোঝা যায় যে বীজতলা ফেলার উপযুক্ত পরিবেশ 
সৃষ্টি হয়েছে। বাতের সম্বদ্ধে সাধ্য নুমিত হয় তা পক্ষ'।“কেতকি' “সাধ্য অনুমিত। 
এখানে 'মাটির" সম্বন্ধে কেতকির" সাধ্য অনুমিত হওয়ায় মাটি “পক্ষ” যার উপর নির্ভর 
করে পক্ষে সাধ্য অনুমিত হয় তা “হেতু”। এখানে “বতর” “হেতু” কেননা বতর প্রত্যক্ষণের 
উপর নির্ভর করে মাটিতে বীজতলা ফেলা যাবে। 
গ. শব্দ (159007019): . | ্‌ 
আপ্ত ব্যক্তির উপদেশ বা বাক্যই শব্দ প্রমান। যিনি বাক্যের যথার্থ অর্থ জানেন এবং, 
সত্য ভাষণের ইচ্ছাবশত সেই জ্ঞানানুরূপ বাক্য বলেন তিনিই আণ্ত এবং এমন আপ্ত 
ব্যক্তির বাক্যইশব্দপ্রমান। ভারতীয় দর্শনে দু ধরণের শব্দ বিদ্যমান। যথা- ১. লৌকিক 
শব্দ, ২. বৈদিক শব্দ/শ্রুতি। 
কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারা ও যোগদর্শন: 
মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা । সাংখ্য দর্শন ও যোগ দর্শনের মধ্যে বিভেদ 
প্রায় নেই। তত্ব ও প্রয়োগ যেমন পরস্পর ঘনিষ্ট সম্পর্ক আবদ্ধ, সাংখ্য ও যোগও 
তেমনি অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। সাংখ্যদর্শনে তত্বীলোচনা মুখ্য, যোগশাস্্রে প্রয়োগবিধি 
মুখ্য। উভয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, সাংখ্যদর্শন ঈম্বর স্বীকৃত নয়, কিন্ত 
যোগদর্শন ঈশ্বর স্বীকৃত । সাংখ্যমতে বিবেকজ্ঞানই মুক্তির উপায়। যোগ দর্শনে বিবেক 
জ্ঞানের সঙ্গে যোগসাধনকেও মুক্তির উপায় বলা হয়েছে। সাংখ্য জ্ঞানপ্রধান। যোগ 
কর্মপ্রধান। সাংখ্য দর্শন কেবল জ্ঞানকেই মুক্তির উপায় বলেন; যোগদর্শনে 
কর্ম যোগকে-ধ্যান, ধারণা ও সমাধিকে মুক্তির উপায় বলেন। 

সে যাই হোক, জ্ঞানতত্বকে অনুসরণ করে যোগদর্শনেও প্রত্যক্ষ, অনুমান ও 
আগম/শব্দকে প্রমানরপে স্বীকার করা হয়েছে। সেগুলি নিম্নোক্তভাবে আলোচিত- 
ক. প্রত্যক্ষ 021০2100010): 

ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহ্যবস্তর সংযোগজনিত চিত্তের যে বৃত্তি তাই প্রত্যক্ষভ্ন। 
বাহ্যবস্ত যথা-ঘটের সঙ্গে ইন্দ্রিয় ও মনের সংযোগের ফলে চিত্তের যে ঘটজ্ঞান হয় 
তা “বাহ্যপ্রত্যক্ষ বৃত্তিঃ। 

যেমন- কুড়মালি সংস্কৃতির একটি প্রযুক্তি পলাশ পাতায় তৈরী 'লটা” যা জল 
খেতে সাহায্য করে। এখানে চোখের সাহায্যে দেখে ও জিভের সাহায্যে স্বাদ নিয়ে 
প্রানের আরাম এবং 'লটা” যা জলপাব্রসম য়া “বাহ্যপ্রত্যক্ষ বৃত্তির” র। 

অন্যদিকে মন-রূপ অন্তর ইন্দ্িয়ের দ্বারা চিত্তের ১৯০০৪৯১৪এ৮ন 
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যথা- সুখ দুঃখেরংজ্ঞান ও বৃত্তি হয় যা অস্ত প্রত্যক্ষবৃত্তি যেমন- মন ঠান্ডা ত কাঠায় 
গলা। 
কুড়মালি সংস্কৃতিতে অষ্টাঙ্গিক যোগের প্রমানসমূহ: 


বাঁধা। জাউআ ফেলার পর কুমারী মেয়েরা বন্ধুত্ব বজায় রাখে একে অপরের সঙ্গে 
এইগুলি সব কুড়মালি দর্শনে সম্প্রীতি ও মানবতাবোধের নিদর্শন প্রমান করে। 
সত্যঃ করম পরবে স্নানের সময় আদিগুরু বুঢ়াবাপ, বাবার কুল ও মায়ের 
কুলের জন্য মুখ ধোয়া ও মানের জন্য হলুদ-তেল-দাঁতুন ব্যবহার প্রভৃতি চরম সত্যতার 
প্রকাশ। ছাঁছাকলে ভোগ ও জল দেওয়ার সময় সূুর্যদেব, বসমতা ও পূর্বপুরুষের 
পিড়হির পুরুষ ও মহিলাদের স্মরণ। করম পূজায় ও বাঁদনা পরবে নটা ঘর চরম 
সত্য । জিতিআর পান্নার সময় তিনটি আলতি পাতে ভাত-তরকারী ও তিনটি বতায় 
স্মরণ। মাড়ুলি দেওয়া প্রতিদিন। জল কর্মযোগের প্রতীকি অর্থে ব্যবহৃত। 
অস্তেয়ঃ “এক গুন লিলে দুগুন জাই” কুড়মালি প্রবাদের মাধ্যমে অচর্য 
মানসিকতা ত্যাগের কথা কুড়মালি দর্শনে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। 
্রহ্মচর্যঃ | 
জাউআ ফেলার পর কুমারী মেয়েদের পালনসমূহ সবেই বন্মচর্য পালন। 
অপরিগ্রহঃ 'আমে খাবে নহ, নিম খাবে নহ”। উল্লিখিত কুড়মালি দাঁতকথার 
মাধ্যমে সমাজের মানুষের প্রতি বা অচেতন বস্তুর প্রতি উদারতা ব্যক্ত হয়েছে। 
২. নিয়ম: 
শৌচঃ করম ও জিতা পরবে সকাল সকাল স্নান, ঘরপরিষ্কার ও পান্নার 
খাবার শৌচের দৃষ্ঠাত্ত। সহরাইবোঁদনা) পরবে স্নান করে ধান শিষের মোড় তৈরী 
করা হয় যা শৌচের নমুনা বহন করে। 
সন্তোষঃপরের দেখে করি হাই/নিজের জাও থাকে তাওজাই- এই কুড়মালি 
আহনার মধ্য দিয়ে স্বল্প পার্থিব বস্তুতে জাগতিক তৃত্তির কথা প্রকাশিত হয়েছে। 
তপঃ জাউআর পর তার নিয়মাবলী পালনীয় কর্তব্য তপের উদাহরণ। 
স্বাধ্যায়ঃ ধরম পূজায় “মাহারাই' গিত এর নমুনা বহন করে। এর মধ্য 
আত্মধ্যায় বা আত্মপরিচয় হয়ে থাকে। 
৩. আসন: 
ঝাঁট দেওয়া, গোবর কুড়ানো, গোবর ঠেকা তোলা, মাথায়/হাতে জল বহন 
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১.যম: 


করা, বাবু হয়ে বসে মন্ত্র শিক্ষা বা পূজা করা সবেই আসনের দৃষ্টাত্ত। 
৪. শ্রীণায়াম: | 
পর প্রশ্বাস ত্যাগ যা “পৃরকের' দৃষ্টাত্ত। 
এড়েইআ গিতে এক কলি গাওয়ার পর শিল্পী ঘর খাবার খেতে চলে যায় যাতে 
স্বাসবায়ু ত্যাগ করে কিছুক্ষণ শ্বাসবায়ু গ্রহণ করে না যা রেচকের, দৃষ্টান্ত 
€. প্রত্যাহার: . 
একটি কুড়মালি আহনাতে কথিত আছে যে- “ধন জউবুন আড়াই দিন,নঅন 
ভইরে মানুষ চিন”। ধন ও যৌবন ক্ষণস্থায়ী। এগুলির প্রতি গর্ব বা মোহগ্রস্থ বৃথা। 
৬. ধারণী: 
ইষ্ট বস্তুর দিকে মন নিবিষ্ট করা। 
৭. ধ্যান: 

গরাম থানে লাইআর লোটন পড়া ও বারি পূজার ঝুপার যা ধ্যানের দৃষ্টাস্ত। 


কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারা ও ন্যায় দর্শন: 
মহর্বি গৌতম ন্যায় দর্শনের প্রবক্তা । ন্যায় দর্শনের মূল গ্রন্থের নাম ন্যায়সুত্র'। ন্যায়: 
বিবয়ে অর্থাৎ জ্ঞানের পদ্ধতি সম্পর্কে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে ন্যায়শাস্ত' 
বলে। প্রমান সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে বলে ন্যায়শাস্ত্রকে পপ্রমানশাস্ত্র' 
বলে ।আবার ন্যায়শাস্্র প্রত্যক্ষ, শব্দ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে পুনরায় আলোচনা 
করে তাই তাকে “অন্বীক্ষিকি বিদ্যা” বলে। 
সে যাই হোক, কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারা সঙ্গে ন্যায় দর্শনের 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ প্রভৃতি পদার্থের যোগ ও সাদৃশ্যতা বিদ্যমান। বিষয়টি 
গভীর গবেষণালন্ধ ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। 
এছাড়া প্রমেয় পদার্থের বারটির মধ্যে-শরীর, ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, 
জিহবা ও ত্বক), অর্থ রেপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ), বুদ্ধি (জ্গন), মন তেস্তরিন্দ্িয়)। 
প্রবৃত্তি কের্ম), দোষ রোগ, দোষ ও মোহ), ফল, দুঃখ সুখ-দুঃখ) প্রভৃতি প্রকটভাবে 
প্রতীয়মান যা সাংখ্য দর্শনের মধ্যেও গভীরভাবে বিদ্যমান। 
কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারা ও জৈন দর্শন: 
কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারার সঙ্গে জৈন দর্শন ও জৈন দর্শন সম্পর্কিত 
জ্ঞানবিদ্যা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। জৈন দর্শনে জ্ঞান দুই প্রকার। যথা-অপরোক্ষ ও 
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পরোক্ষ । অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান তিনপ্রকার। যথা- অবধি, মনঃপর্যায় ও কেবল; 
পরোক্ষজ্ঞান দুই প্রকার- মতি ও শ্রুতি। সুতরাং জৈনমতে জ্ঞান পাঁচপ্রকার- অবধি, 
মনঃপযয়ি, কেবল মতি ও শ্রুতি। উপরোক্ত জৈনজ্ঞানবিদ্যা নিন্নে আলোচিত হলঃ- 
ক. অবধি: অবধি হচ্ছে আলোক দৃষ্টি বা অতীন্লিয় দৃষ্টি। ইন্দ্রিয় মাধ্যম ছাড়াই অপরোক্ষ 
বিষয় জ্ঞান। জীব তার প্রচেষ্টার দ্বারা কর্ম-পুদগলকে কিছুটা নষ্ট করে কর্মের প্রভাব 
থেকে কিছুটা নষ্ট করে কর্মের প্রভাব থেকে কিছুটা মুক্ত হতে পারে ও ইন্দ্রিয়াদির 
মাধ্যম ছাড়াই দুরস্থ দেশ ও কালের বস্তুকে সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ। সীমায়িত হওয়ার 
জন্য এপ্রকার আলোকদৃষ্টি (010105811০6) “অবধি” নামে পরিচিত। 
যেমন- করম পরব কুড়মিসহ অন্যান্য খেরওয়াল ও হিতমিতান গুসটির 
মানুষজন না করলে যেমন ধীরে ধীরে সৃষ্টি বিনাশ হবে; অন্যদিকে সৃষ্টিশীল জিনিসের 
উৎকর্ষতা নষ্ট হবে। সুতরাং অনেক কাল পরে কোন্‌ ঘটনা ঘটবে তা আমরা উপলবি 
করতে পারছি। আবার প্রাকৃতিক বস্তু বিভিন্ন প্রজাতির উত্তিদ, ফুল, ফল ও বীজ) 
প্রভৃতি প্রকৃতিবাদকে গুরুত্ব না দিলে একদিন প্রকৃতিই মানবসভ্যতাকে শিক্ষা দিয়ে 
চরমভাবে বিনাশ করবে। 
খ. মনঃপযয়ি: 
মনঃপযয়ি হচ্ছে অপরের মানসবৃত্তির অতীত ও বর্তমানের মানসিক অবস্থার, 
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক স্বরূপ হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি থেকে জীব মুক্ত হতে 
পারে ও তা ইন্দ্রিয় ছাড়াই। সে তার মনকে অপরের মনের সঙ্গে যুক্ত করে তাদের 
চিস্তাভাবনা, ব্যথা-বেদনা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করতে পারে । ইংরেজী শব্দে যা 
“[৪1910807 নামে পরিচিত। যেমন- পা চুলকালে কেউ উক্ত ব্যক্তির নাম করা বা 
বাম চোখ নাচলে কোন অমঙ্গলের ইঙ্গিত বহন করে। হাত থেকে ঘটি বা গ্লীস পড়ে 
গেলে কোন কুটুম বা আত্মীয়ের আগমন বুঝতে পারা যায়। 
জেন পুদ্গলবাদ (8119 46017015107): 
পুদগল এক প্রকার জড় ও অচেতন দ্রব্য। জড়ের দুটি অবস্থা- সূ্ষ্ন ও স্থুল। 
ক্ষিতি (পৃথিবী/বসমতা), অপ (জেল), তেজ (সূর্য), বায়ু বোতাস) নিরংশ কণা হচ্ছে 
সুন্ষ্ষ জড় দ্রব্য। স্থূল জড়দ্রবঙ্গয যা অতিসূন্ষ্ন কণা ছারা গঠিত। স্কুল জড় দ্রব্যকে 
ক্রমাগত বিভাগ করতে করতে কোন এক পযাঁয়ে এমন কতকগুলি অতিসূক্ষ্ম জড় 
কণা পাওয়া যায় যা ভাগ করা যায় না তা “পুদ্গল" বা “পরমানু* পরমানু নিরংশ, 
অচ্ছেদ্য, নিত্য ও জড়জগতের উপাদান। 
পরমানুর মিশ্রণকে “সংঘাত” বলে। দুটি পরমানুর মিশ্রণে “ছ্যণুক' উৎপন্ন 
হয় যা ক্ষুদ্রতম সংঘাত নামে খ্যাত। পরমানুর মিশ্রণের ফলে স্থৃল ক্ষিতি, স্তুল তাপ, 
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স্থল তেজ ও স্থল বায়ু উৎপন্ন হয়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ প্রভৃতির সংমিশ্রণে 
জগতের উৎপত্তি হওয়ায় জগৎ ও এক সংঘাত মহাসংঘাত প্রতিফলিত। সংঘাত দ্রব্যের 
উৎপত্তি আছে আবার ধ্বংস আছে। পরমানুর মিশ্রণে তাদের উৎপন্তি ও পরমানুর 
বিভাজন বিনাশ আছে। জড় “নিত্য অনু অবস্থা” ও “অনিত্য অনু অবস্থায়” থাকতে 
পারে। জৈন মতে মন 0৬170), বাক (9799901)) ও প্রাণবায়ু 00:58107) পরমানু 
সংঘাত। কর্মও একপ্রকার অতিসূশ্ষ্ন পুদ্গল বা জড়ানু। শব্দ' জৈন মতে পুদ্গল যা 
'শৈব ধর্মের সঙ্গে গভীর সম্পর্কযুক্ত। কুড়মালি দর্শনে “শব্দ' বগা” রূপে পুঁজিত যা 
শক্ব্রহ্মরূপে মহাশুণ্য আকাশকেও সূচিত করে। 

এছাড়া জৈনমতে “পঞ্চমহাবৃত'- অহিংসা+» “সত্য”, 'অস্তেয়? ব্রন্দচর্য' ও 
“অপরিগ্রহযা তঙ্গাঙ্গ যোগের উপাদান যা কুড়মালি দর্শনে গভীরভাবে ব্যক্ত।কুড়মালি 
সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারা ও যোগ দর্শনের পয়েন্টে আলোচিত হয়েছে। 


কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারা ও বৌদ্ধ দর্শন: 
বৌদ্ধ দর্শনের প্রবক্তা গৌতম বুদ্ধ। তিনি নিজে দুঃখ নিবারণের জন্য মধ্যমপন্থা 
অবলম্বন করেছিলেন। দুঃখ, সমুদায়, নিরোধ ও মার্গ প্রভৃতি চারটি মহান সত্য বোধি 
বা সম্যকজ্ঞানের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। গৌতম বুদ্ধ আচার্য্য সঞ্জয়ের কাছ থেকে 
সাংখ্য দর্শনের পাঠ নিয়েছিলেন যখন তিনি উরুবিন্ব গ্রামে এসেছিলেন এবং সেই 
সগ্তয় ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত “সাংখ্যকারিকা” নামে পুস্তক অধ্যয়ন করেছিলেন। ঈশ্বরকৃষণ 
- আবার মহর্ষি কপিল রচিত “সাংখ্য প্রবচন: গ্রন্থ পাঠ নিতে পাট ঝালদা জেধুনা রাঢ় 
কিন্তু বর্তমানে পুরুলিয়া) গ্রামে দীর্ঘ এক বছর কাল অবস্থান করেছিলেন। সুতরাং 
দেখা যাচ্ছে যে, গৌতম বুদ্ধের তত্ত বা দর্শনের প্রধান ভিত্তি ভূমি “সাংখ্য” দর্শন যার 
মধ্যে শিবকর্তৃক প্রবর্তিত আচরণবাদ মিল যথেষ্ট মাত্রায় বিদ্যমান। পরবর্তীকালে 
বৌদ্ধ দর্শনের তিনটি মূল উৎস-_ “বিনয়পিটক” “সৃত্তপিটক” ও “অভিধন্মপিটক, 
গ্রন্থে একইভাবে বৌদ্ধ সন্যাসী ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচরণ, বুদ্ধের উপদেশাবলী ও 
দার্শনিক তত্তের পরাতাত্তিক ব্যাখ্যা প্রভৃতিতে সাংখ্য দর্শনের উপাদানগুলির প্রভাব 
অতিমাত্রায় প্রকটিত হয়েছে। পাশ্চাত্যের জামান দার্শনিক ম্যাক্স মুলার তাঁর “00193 
1) 13710011151) গ্রন্থে বলেছেন- 4] 9109921059১ ৪৬০1) [170101) [1190- 
01761 ৮29 2) 81001)51515 101 076 91] [20০1৬০00781 01)6 50905 01019 
[0001802 ০০1৫ 1901 0191) 1116 8117110019 11181. ০০101075100 & 0- 
[76710136176 (49010151006 30:06 01811 10081981905 01:96619 10 
9500 13791711010).1910119, 1801) ৪০০০৫ ০6 00110811)9 630500009 
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0121) /১09010165 7391175, 176 19 8০০590 01 0911911)0 (1) 951502100০6 
0 ্া। [9175819.” সুতরাং ম্যাক্স মূলারের উদ্ধৃতিতে মহর্ষি কপিল প্রণীত “সাংখ্য” 
দর্শনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা সকলে জানতে পারি। 

আবার বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক আন্দোলনের পরবর্তী পায়ের দিকে তাকালে 
দেখতে পাব যে, বৌদ্ধ দর্শন দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল- ক. প্রাচীনপন্থী ও খ. 
নব্যপন্থী। প্রাটীনপন্থীরা বুদ্ধের নৈতিক অনুশাসন অবিকৃতরপে অনুসরণ করার 
পক্ষপাতী ও অপরপক্ষে নব্যপন্থীরা নিয়মবিধি নমনীয় করার পক্ষাপতী প্রাটীনপস্থীদের 
মতবাদ “হীনযান রূপে” ও নব্যপহ্থীদের মতবাদ “মহাযানরূপে" ব্যক্ত হয়ে আছে। 
হীনযান “থেরবাদ স্থেবিরবাদ) ও মহাযান “বোধিসত্তযান” নামে পরিচিত। হীনযানরা 
বুদ্ধের ধমীয় ও নৈতিক অনুশাসন পালন করতে আগ্রহী । হীনযানরা “বস্তুবাদী” দর্শনে 
বিশ্বাসী কিন্তু পক্ষান্তরে মহাযানরা “ভাববাদী” দর্শনে বিশ্বাসী। হীনযানদের মধ্যে- ১) 
বৈভাষিক ও ২) সৌত্রান্ত্রিক নামে দুটি সম্প্রদায় আছে। মহাবানদেরও দুটি সম্প্রদায় 
আছে- ক. যোগাচার/বিজ্ঞানবাদী ও খ. মাধ্যমিক/শুণ্যবাদী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে 
মহাযান সম্প্রদায় গৌতম বুদ্ধের ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসন না মানলেও যোগাচার 
ও শৃণ্যবাদকে গুরুত্ব দিয়েছে যা কুড়মালি দর্শনের লোকায়ত শিক্ষাধারার সঙ্গে যথেষ্ট 
মিল রয়েছে। কুড়মালি ঝুমুরে এক জায়গায় 'শুণ্যবাদ" সম্পর্কে কথিত আছে যে-_ 

“মহাশৃষ্ঠে শুণ্ঠে ছিল 
তাতে বিন্দু উপজিল” 

আবার দুঃখ নিরোধ মার্গে যে 'অঙ্গাঙ্গিক মার্গ” এর কথা অর্থার্- ১. সম্যক্‌ দৃষ্টি, ২. 
সম্যক্‌ সংকল্প, ৩. সম্যক্‌ বাক, ৪. সম্যক্‌ মাস্তি, ৫. সম্যক্‌ আজীব, ৬. সম্যক্‌ ব্যায়াম, 
৭. সম্যক্‌ স্মৃতি, ও ৮. সম্যক্‌ সমাধি উল্লিখিত যা 'প্রজ্ঞা-শীল-সমাধি" রূপে বর্ণিত। 
প্রজ্ঞা” অর্থে “জ্ঞান, ও “শীল” অর্থে “সদাচারণ। 

গৌতম বুদ্ধ দুঃখমুক্তি ও নিবানের জন্য 'জ্ঞানমার্গ'ও 'কর্মমার্গ দুটির সমন্বয় 
ঘটিয়েছিলেন। প্রকৃত সম্যক কর্ম সাধন না হলে প্রকৃত সম্যকজ্ঞন লাভ সম্ভব নয়। 
সম্যক্জ্ঞান ও সম্যক কর্ম পরস্পরের পরিপূরক। “সম্যকভ্ঞন* এর সঙ্গে ভক্তিমার্গ 
সংযুক্ত আছে। কুড়মালি সংস্কৃতির দর্শনের লোকায়ত শিক্ষাধারার “করম” পরবে 
উল্লিখিত আছে যে-_“ভাইয়েক করম বহিনেক ধরম” বিষয়টির তাৎপর্য এই যে, 
'ভাই' পুরুষের প্রতীক) ও “বহিন' প্রেকৃতির প্রতীক) এর সন্মিলিতি প্রয়াসে কর্মমার্গ 
ও জ্ঞানমার্গ' যো ভক্তিমার্গের পরিপূরক) ক্রিয়াকান্ড সম্পূর্ণ হবে। 

গৌতম বুদ্ধ 'অনাত্মবাদ"/নৈরাত্মবাদ” এক মধ্যপস্থা মতবাদ যার মধ্যে 
উপনিষদীয় 'আত্মতন্' ও চাবাক “দেহাত্মবাদের” মধ্যবর্তী মতবাদ। প্রত্যক্ষ ও অনুমান 
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প্রমানবাদী বৌদ্ধ মতে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমানের দ্বারা সিদ্ধ নয় তাকে সঙ্জবানরূপে 
স্বীকার করা যাবে না। চৈতন্যবিশিষ্ট” /”চৈতন্যস্বরূপ" আত্মা প্রত্যক্ষ প্রমান অথবা 
অনুমান প্রমানের দ্বারা সিদ্ধ নয়। সুতরাং উপনিষদীয় আত্মতত্্শ্থীকার্য নয়। একইভাবে 
দর্শনে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহকেই “আত্মা” বলা যাবে না। বুদ্ধদেবের মতে আত্মা বিশুদ্ধ 
চেতনা নয়, তেমনি আবার বিশুদ্ধ দেহও নয় কিন্তু মনের সংগঠন বা সংঘাত। 
'অনাত্মবাদ* দুই প্রকার। যথা- ১. শাম্বতবাদ ও ২. নাত্তিকবাদ। শাশ্ধতবাদ'অনুসারে . . 
সত্তা 03০1179) স্থায়ী কিন্তু নাস্তিকবাদে' সত্ত বলে কিছু নেই যা সবেই অসত্তা।সবই- : 
শণ্য। বুদ্ধদেব দুটি চরম মতের মধ্যবর্তী নিয়েছেন। তিনি বলেছেন সত্তা আছে 
নোস্তিকবাদের বিরোধী) কিন্তু স্থায়ী দ্রব্যরূপে নেই (শাশ্বতবাদের বিরোধী)। 
কেবলমাত্র পরিবর্তনের ধারাবা প্রবাহ 0360927105) বিদ্যমান। সুতরাংরূপাত্তরবাদ' 
এখানে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৃ :. 


কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষীধারা ও চাবাকি দর্শন: 
কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারার সঙ্গে চাবাকি দর্শনের যথেষ্ট মিল বিদ্যমান। 
'কুড়মালি সংস্কৃতির" দর্শন ও “চাবকি" দর্শন দুটিই “প্রত্যক্ষ” প্রমান সাপেক্ষ। সুতরাং 
যথার্থ জ্ঞানলাভ বা পরোক্ষ জ্ঞানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অপরোক্ষ জ্ঞান-ইন্দরিয় 
প্রত্যক্ষণ চন্ষু-কর্ণ, নাসিকা,জিহা ও ত্বক) চাবাকি দর্শনের জ্ঞানলাভের পক্ষে সহায়ক। 
কুড়মালি অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি “চড়ক” ও 'টুসু*না প্রত্যক্ষ করলে “পুরুষ” ও 'প্রকৃতি'এর 
মিলন ও পৃথিবীর সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণ করবে কেমনভাবে তা উপলবি হবে 
না। সুতরাং চার্বক দর্শনের প্রত্যক্ষ" প্রমানের সঙ্গে কুড়মালি দর্শনের অটুট মেল 
বন্ধন বিদ্যমান। চাবকি দর্শনে নির্বিকল্প' প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যার বিষয়ের নাম থাকে না 
অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষে কোন পদার্থের বিশেষ্য ও বিশেষণ বিষয় ব্যবহৃত হয় না। 
আবার চাবাকি দর্শনের অধিবিদ্যা 0১151810)3103) দুই ভাগে বিভক্ত। 
যথা-১. কার্যকারণবাদ(1)901% ০2080581101), ২. জড়বাদ 0৬810119115177)। 
বৈশেষিক দর্শনে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম পঞ্চভূত উল্লেখ আছে কিন্তু 
চাবকি দর্শনে ক্ষিতি, অপ,তেজঃ , মরুৎ পঞ্চভূতের পরিবর্তে চতুর্ভূতের উল্লেখ 
রয়েছে। ব্যোম (আকাশ) অনুমানসাপেক্ষ। চতুর্ভূতের স্ুল অনু থাকলেও পরমানু 
নেই, কেননা পরমানু প্রত্যক্ষগোচর নয় ক্ষিতি, অপ,.তেজঃ ও মরুৎ -এই চারটি 
মহাভুতের স্থুল পরমানু নিত্য ও অবিনশ্বর । এদের রূপান্তর আছে কিন্ত বিনাশ নেই। 
সুতরাং চাবকি দর্শন কুড়মালি দর্শনের মত “রূপাত্তরবাদে' বিশ্বাস করে। 
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কুড়মালি ভাষা-সংস্কৃতির লোকায়ত ধারা দার্শনিক ও আধুনিক ধারণাসমূহ: 
কুড়মালি ভাষা-সংস্কৃতির লোকায়ত ধারার সঙ্গে আধুনিক দার্শনিক ধারণা সমূহের 
মিল অনেকাংশে বিদ্যমান। 
দর্শন বাদে কুড়মালি ভাষা-সংস্কৃতি প্রাণহীন। কুড়মালি ভাষা-সংস্কৃতি অতি প্রাচীন 
হওয়ার কারণে দর্শনের সঙ্গে ও দর্শনের অন্যান্য শাখার সঙ্গে অঙ্গাঙগীভাবে জড়িত। 
ক. যৌক্তিক বিশ্লেষণ (].025109] /১1)810915): 
বারটন্ডি আথরি উইলিয়াম রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) যৌক্তিক বিশ্লেবণের মাধ্যমে 
একজন কৌশলগতভাবে বিশ্বের মৌলিক উপাদানগুলি শিক্ষার পদ্ধতি বিশ্লেবণ 
করেছেন। “1101)9 1/1211510801০9” গ্রন্থে রাসেল প্রমান করেছেন যে গণিত 
যুক্তিবিজ্ঞানের অংশ এবং ভাষার সঙ্গে গণিতের যুক্তিমূলক অবয়ব বিদ্যমান। সে 
যাই হোক, ভাষার অর্থ সুন্দরভাবে সুস্পষ্ঠ করতে গণিতের যুক্তির সাহায্যে দর্শনকে 
প্রতিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে। 
১. 1,0510291 4১607115য) : 
এই দার্শনিক পদ্ধতিতে রাসেল পার্থক্য দেখিয়েছেন যে কিভাবে ক্ষুদ্র বাক্য ও অতি 
ক্ষুদ্র বাক্যের মধ্যে । অতি ক্ষুদ্র বাক্যে কোন অংশ থাকে না। অতি ক্ষুদ্র বাক্য থেকে 
যেমন- এবং, বরং, যদি প্রভৃতি সংযোগের সাহায্যে ক্ষুত্রবাক্য সংগঠিত হয়ে থাকে। 
যেমন- 'মঁঞ জাম" (অতিক্ষুদ্র বাক্য) কিন্তু তই নিহি ত মঞ জাম" ক্ষুদ্র বাক্য)। 
আবার “অহবাটে জীই/ (অতিক্ষুদ্র বাক্য) কিন্তু "অহবাটে জীই বনচুক কনঅ 
বাড়হাবাড়তি করে জাইস না” ক্ষেত্র বাক্য)। ক্ষুদ্র বাক্যকে খন্ড খন্ড করে অকিক্ষুদ্র 
বাক্য কুড়মালি ভাষায় সংগঠিত হতে পারে। . 
২. যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ/অভিজ্ঞতাবাদ (,081091703101190/5001701907): 
আলফ্রেড জুলেস আয়াকে (১৯১০-১৯৮৯) “যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ' বা “যৌক্তিক 
অভিজ্ঞতাবাদের” জনক বলা হয়ে থাকে। তিনি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও যুক্তির সাহায্যে 
সৃষ্টিতত্বকে বর্জন করে ১৯২০ ও ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে ভিয়েনা সার্কেল গ্রুপের এক 
ঝাঁক দার্শনিক সমূহকে-_ মরিতৎজ সিকলিক (১৮৮২-১৯৩৬), রম্ডল্প কারনাপ 
(১৮৯১-১৯৭০), হাবার্ট ফেজল (১৯০২-১৯৮৮), ফেলিক্স কফম্যান 
(১৯৯৫-১৯৪৯) অন্তর্ভুক্ত করেন। “1.81081889”, ও “007 800 [.0810 
(1936) আলফ্রেড জুলেস আয়ারের প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত গ্রন্থ। আয়ার যৌক্তিক 
প্রত্যক্ষবাদে/অভিজ্ঞতাবাদে প্রত্যক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ 
পর সাতটা “ডা” মেনে চলে। এই “ডা” চলাকালীন সূর্যের অতিবেগুণী রশ্মি মৃত্তিকার 
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উপর পড়ে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে। কুকুরকে খাবার দেওয়ার সময় 
চাল) সময় “তিতিতি, তিতিতি, তি তি তি ও হাঁসকে ধান/ভাত প্রভৃতি খাবার দেওয়ার 
সময় 'কুডুকুডুকুদু, কুডূকুডুকুডু, কুডুকুডুকুডু প্রভৃতি ডাক দেওয়া হয়ে থাকে। এগুলি 
সবই “যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ'/*আচরণবাদ" হিসেবে পরিগণিত। আশ্বিন মাসের অষ্টমী 
তিথিতে “দেঁসাই'পরবে খেত জাগানোর সময় বলা হয়ে থাকে__ 
“ছোট বড় খান ফুলউ 
ছোট বড় খান ফুলউ” 

বিষয়টি “যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ'/'আচরণবাদ' এর চরম দৃষ্টাস্ত বহন করণ 'ধানকে 
সাধারণভাবে ভাবা হয় না; পরিবারের সদস্যরূপে চিহিত করা হয় ও সববেপিরি 
একজন মানবশিশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়। মানব শিশু যেমন মাতৃ জঠরে প্রতিটি 
অলপ্রত্যঙগ সুসামঞ্রস্মভাবে বিকশিত হওয়ার জন্য “সধউড়ি' দেওয়া হয় তেমনিভাবে 
ধানের মধ্যে পূর্ণ রস চালের দানার মাধ্যমে পরিপক্কতা ও ধানগাছ থেকে জীবনীশক্তির 
সঞ্চার পূর্ণ পরিপর না হওয়া পর্যন্ত) যা টোটেমিক কুড়মি জাতি কৃষিসভ্যতার সূচনার 
প্রথম থেকে আচরণবাদের মধ্য দিয়ে পূর্ণ মাত্রায় প্রতিফলিত করছে। টোটেমিক 
কুড়মি সহ অন্যান্য খেরওয়াল গুসটি সুন্ডা, ওঁরাৎ, ভূমিজ, হো, ভীল, সাঁওতালি, 
খেড়িয়া) ও হিতমিতান গুসটির (তেলি, তান্বলি, মুচি, ডোম, নাপিত,কামার,কুমার, 
তাঁতি, ধোপা, হাঁড়ি) “বাঁদনা”/“সহরাই' পরবে অমাবস্যা তিথির সময় বিশেষ করে 
গরু, কাড়া, মহিষ জাগানোর সময় ঘাস দেওয়া হয়ে থাকে। তাৎপর্য এই য়ে কৃষিজীবি 
জীবজন্ত কৃবিকাজের জন্য সমান ভাগিদার ।তাদের সাহায্যে কৃষির সূচনা ও পরিসমাপ্তি 
ঘটে অর্থাৎ তারাও আট আনার €৫০ শতাংশ) ভাগিদার। তাদেরকে স্নেহ করে বা 
আদর যত্ব করে পরিবারের সদস্যরূপে ভাবা হয়ে থাকে। মানবিকতার পরিচয় বহন 


ৃবপ্রযু্তিগুলিকে পুজার মাধ্যমে শালুক ফুলের মালা দিয়ে মানত দেওয়া হয়ে 
থাকে। কৃবিপ্রযুক্তি সহায়ক উপকরণরুপে ভাবা হয় তার মে প্রাণ বা অস্তিত্ব 
আচেযা 'সর্বপ্রাণবাদ' ৫১101001977) ও র্বেশবরবাদ 08079190) নামে পরিগণিত 
আশ ৃতাি ্ারতআডওয়ার্ডবারনে টেলর (১৮৩২-১৯১৭)৭) ৯৬৯ 
(756 01606” ও ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ জোসেফ ব্যালফসন (১৬৪৮-১৭১৫) ১৬৯৭ 
খ্রিষ্টাব্দে সর্বেশ্বরবাদ' (780075190) তাঁর বছল প্রচলিত গ্রন্থ 190 90810 চ২০৪11 


কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ২৫২ 


প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগের থেকে অর্থাৎ কৃষিসভ্যতার সূচনার সময়কাল € 
টোটেমিক কুড়মি জাতি তা মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে 0৮255 
সববস্তর মধ্যে এক প্রাণময় সত্তা আছে যা “যৌক্তিক 'প্রত্যক্ষবাদ'/ “অভিজ্ঞতাবাদ' 
এর চরম নিদর্শন। 

কুড়মালি সংস্কৃতিতে লোকায়ত শিক্ষাধারা বিশেষ করে প্রথাবিধিমুক্ত 000- 
[0107091) ব্যবস্থা বেদশিক্ষার পদ্ধতি, টোল, পাঠশালা, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে পৃথিবীর শিক্ষা ইতিহাস জগতে এক আলোড়ন 
পূর্বক নজির ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিষয়টি যদিও বর্তমানে গবেবণার বিষয় কিন্ত 
তার প্রায়োগিক সূচনা কৃষিকেন্ত্রীক সভ্যতার পত্তনের শুরু থেকে বা কিছু কিছু 
উপাদানসমূহ প্রমান করে (লোকগীত, লোককথা) মানুষের আচরণবাদের সূত্রপাত 
সেই সঙ্গে দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রতিফলনের সীমা ৮০০০ বছর আগে পেথ চলতে 
ইতিকথা- দ্বিতীয় খন্ড) কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারাতে জিহড় (আশ্বিন 
সংক্রান্তির সময় থেকে রহৈন-১৩ই জৈষ্ঠ) পর্যস্ত অথ উত্তরায়ণ কালের কয়েকটা 
দিনও দক্ষিণায়নকালের চার মাস ধরে সিদগুরু, জানগুরু ধরে ডান ভূত ঝাড়া, 
গোরু-কাড়ার উষধ, মানুষের ওষধ প্রভৃতির শিক্ষা ধারাবাহিকভাবে এখনও চলে 
আসছে। সুতরাং বিধিমুক্ত শিক্ষার মধ্যে দর্শনের প্রত্যক্ষ 0১০:০0102), অনুমান 
[0চি60০০) ও শব্দ 0059009017) গভীরভাবে মিল রয়েছে। ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ, 
প্রয়োগবাদ, মার্কসবাদ, মানবতাবাদ ও নব্যমানবতাবাদের প্রয়োগ প্রতিফলিত হয়েছে। 
অন্যদিকে যৌক্তিক বিশ্লেষণ (],05108] £১7915519), যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ/ 
অভিজ্ঞতাবাদ 0.051081] 7১0910151570/317011191) প্রভৃতি অতি আধুনিক 
দার্শনিক ধারণাসমূহের পাশাপাশি সাংখ্য দর্শন, যোগ দর্শন, ন্যায় দর্শন, জৈন দর্শন, 
বৌদ্ধদর্শন ও চাবি দর্শনের সঙ্গে কুড়মালি সংস্কৃতির লোকায়ত শিক্ষাধারা সুন্দরভাবে 
ও সুনিপুণভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 


* তথ্যসূত্র: 

১.  মাহাত কিরীটি ও মাহাত বিশ্বনাথ (২০২১), কুঁড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি, 
সারনা প্রিন্টার্স, পুরুলিয়া, পিন-৭২৩১০১। 

২.  মাহাত কিরীটি (২০১৪), সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ও কুড়মালি, বি.টি. সরকার 
রোড, পুরুলিয়া, পিন-৭২৩২০১। 

৩.  মাহাত জ্যোতিলাল (২০১৫), সিন্ধু থেকে সুবর্ণরেখা, মিত্র প্রেস, কলকাতা-৯ 

৪.  মাহাত বঙ্কিমচন্দ্র ২০০০), ঝাড়খন্ডের লোকসাহিত্য, ১৪-এ টেমার লেন, 
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শি 


১৯. 


১৩. 


১৪. 


১৫, 


কলকাতা-৭০০০০৯। 

ড. মাহাতনিমাইকৃষ্ণ (২০১৭), মানভূমের কৃষিসংস্কৃতি, সুকুমার গুপ্ত, নলেজ 
ব্যাঙ্ক পাবলিশার্স এ্যান্ড ডিস্্রিবিউটরস্,৪১, বেনিয়াটোলা স্ট্রিট, 
কলকাতা-৭+০০০০৫ 

মাহাত সঞ্জীব ২০১৪) কুড়মালি সংস্কৃতি ও সারনা ধর্ম এবং শিক্ষাক্ষেত্রে 
আধুনিক সমাজের উপর প্রভাব, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, 
পিন-৭৪ ১২৩৫। 

শ্রী সরকার প্রভাতরঞ্জন ২০১২), প্রাউটের রূপরেখা, আনন্দমার্গ প্রচারক 
সংঘ, ৫২৭ ভি.আই.পি. নগর, কোলকাতা-৭০০১০১ | 
চট্টোপাধ্যায় সরোজ (২০০৯), প্রশ্নোত্তরে আধুনিক শিক্ষাতত্তের রূপায়ণ, 
নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি প্রোঃ) লিমিটেড, ৮/ ১ চিস্তামণি দাস লেন, 
কলকাতা-৭০০০০৯ 

আচার্য অবধূত কীত্ত্যানন্দ (১৯৯২), রক্ত মৃত্তিকা রাঢ়ঃ ইতিহাসে ও 
সংস্কৃতিতে, আনন্দমার্ প্রচারক সংঘ, কলিকাতা-৩৯ 

9601 010810. 200 [২9101 7১0০9190706 

বা21/557 07২7৫৮,5) 270070০4010) 28106] & 7, 
4১1010907011080010 [1101650, 4১891581 080, 1021058 
020136৬/1391101-11 0002 

মাহাত কিরীটি ২০১৫), জাউআ ডালি, বি.টি. সরকার রউড, পুরুইলা। 
পিন-৭২৩২০১ : 

মাহাত সমভুনাথ, বসরিআর শক্তিপদ ও মাহাত শশাঙ্ক শেখর (২০১৩), 
ওয়ার্কিং অফিস, বেগুনকোদর, পুরুলিয়া, পিন-৭২৩২১৪ 

মাহাত কিরীটি ও মাহাত রঞ্জিত কুমার (২০২১), অহিরা, সারনা প্রিন্টার্স, 
নর্থ লেক রোড, পুরুলিয়া, পিন-৭২৩১০১ 

মাহাত সমভুনাথ ও বঁসরিআর সকতিপদ (২০১৪), পুরখেনি সহরাই গিত, 
পশ্চিমবঙ্গ কুড়মালি আযাকাডেমি পাবলিকেশন, ওয়ার্কিং অফিস 
বেগুনকোদর, পুরুলিয়া, পিন-৭২৩২১৪ 

মাহাত ছত্রমোহন (২০২২), কুড়মালি দাঁত কথা প্রবাদ প্রবচন, জি-৫, 
বিধাননগর, মেদিনীপুর-৭২১১০১ 


বটি 
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ইকোক্রিটিসিজমের আলোকে কুড়মালি সংস্কৃতি 


মৃণাল কান্তি মাহাত 


আন্তজাতিক সাহিত্য অঙ্গনে সর্বকনিষ্ঠ সাহিত্য আন্দোলন হল “৪০০-০1৫6101917”, 
যা মানবিয় বিভাগের পঠনপাঠন, গবেষণা ও নতুন সাহিত্য সৃষ্টিকে দারুণভাবে 
প্রভাবিত করেছে। যে সমস্ত পন্ডিতগণ ০০০-০1160151 নিয়ে যুক্ত আছেন, তাঁরা 
মূলত একটা ত্রিমুখী আন্দোলন করছেন। প্রথমত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকৃতির 
পঠনপাঠন, দ্বিতীয়ত, পরিবেশ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংস্পর্ক নিয়ে গবেষণা লেখা 
ও আলোচনা । সর্বশেষ হল, যে কোন উপায়ে পরিবেশকে বাঁচানো । অনেকেই 
০৪০0-0171101507+ এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে “পরিবেশবাদী পাঠ” বা 'বাস্ততন্ত্বাদ' 
কেগ্রহণ করেছেন। 423০০-041101970+ মানে সাহিত্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা নৈসর্গিক 
রুপের বর্ণনা নয়, বরং যে সাহিত্য মানুষ এবং পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক, বাস্ততন্্, 
জীবজন্ত,পশুপাখির অবস্থা এবং আসন্ন প্রকৃতির দুরাবস্থা নিয়ে যারা আলোচনা করে, 
একমাত্র তারাই 43০০-011101917)” এ উত্তীর্ণ হতে পারে । আমরা দেখেছি, 
ছোটনাগপুরের টোটেমিক কুড়মীদের সঙ্গে প্রকৃতির একটা আলাদা সহাবস্থান রয়েছে। 
তাদের জীবনযাপন, সংস্কৃতি ও মননে এক উন্নত পরিবেশ চেতনা লালন করে,তাই 
এই প্রবন্ধে কুড়মীদের সংস্কৃতি “বাস্ততন্ত্রবাদ' এর আলোকে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়েছে। 

4200-071610191)+ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন /11118]7 1২7)০০1091 
তাঁর বিখ্যাত “[.1/2786016 2100 13001085 : 41 10911206100 11 
[309011101570+ নামক প্রবন্ধে । যদিও এর শিকড় রয়েছে প্রাটীন ইংরেজি সাহিত্যের 
1790019 [00০07” তে। এই আন্দোলন আমেরিকায় শুরু হয় ১৯৮০ এর দশকে 
এবং ইংল্যান্ডে ১৯৯০ এর দশকে | 0911] 01051 বলেছেন- 
45000171101) 19111950109 011006 16186101191019515599101105180015 
80011) [17/3108] 17110101101. 1090 83 0119 6101115 011610190) 
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5%:10011095 181160080 210 1160120010 [010 ৪. 5010001- 0০017901003 
[09151০০0৬০. 

[০০- ০4110191) এর প্রধান উদ্দেশ্য হল সাহিত্যে পরিবেশ এবং মানুষের 
মধ্যে সম্পর্ক অনুসন্ধান করা। বিভিন্ন “[৮:” এর মধ্যে পরিবেশমূলক এবং সাংস্কৃতিক 
159০9, শুলো তুলে ধরে প্রকৃতির প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। এর প্রধান 
উদ্দেশ্য হল সমাজের একজন মানুষ প্রকৃতি এবং বাস্ততস্ত্রের বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে 
কেমন ব্যবহার করছে এবং তাদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গীই বা কেমন তা যাচাই করা। 

আদিবাসী কুড়মিরা আপাদমস্তক একটা পরিবেশ সচেতন জাতি। এদের 
মূল আবাসভূমি হল শিখ শিখর নাগপুর” আধাআধি খড়গপুর।” সম্পূর্ণ এলাকাটাই 
বন জংগল, পাহাড়, ডুংরি, নদিনালা দিয়ে আবৃত। প্রকৃতির সঙ্গে এদের এক 
ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে। কুড়মিরা তাদের জীবিকার ব্যাপারে অনেকাংশে 
অরণ্যের উপর নির্ভরশীল। জঙ্গল থেকে শালপাতা তুলে এদের অনেকেই জীবিকা 
নিবহি করে। পুরুলিয়া, ঝাড়খন্ডের বহু কুড়মি কেন্দু ও পলাশ পাতা তুলে বিড়ি 
তৈরীর কাজে যুক্ত আছে। তাই দেখা যাচ্ছে কুড়মিদের জীবন জীবিকার উপরে 
অরণ্যের অবদান সবধিক। কুড়মিরাও এর প্রতিদানে গাছ, পাহাড়, নদীকে পূজা 
করে। বেলপাহাড়ীর একটি প্রাচীন প্রত্বৃতত্তব সমৃদ্ধ অঞ্চল হল লালজ পাহাড় । যেখানে 
পাহাড় দেবতাকে নিত্য পুজো দেওয়া হয়। পুজো করেন লালজল গ্রামের লায়া 
রঞ্জিত মাহাতোর বাবা চুনারাম মাহাত। এছাড়া প্রতিটি গরাম থানে তো বৃক্ষদেবতাকে 
পুজা করা হয়ই। তাই দেখা যাচ্ছে কুড়মি সমাজ ও প্রকৃতির সম্পর্কটা একমুখী নয়, 
বরং প্রকৃতি ভালোবেসে উজাড় করে দেয় মানুষকে, অন্যদিকে কুড়মি সমাজ পুজা 
দেয় পরিবর্তে গাছকে। 

কলকা ফুল কলকা ফুল ফুটে লালে লাল গউ 
ঝি ছানার মিছা জনম কাঁদছে অস্তর / 
ঝোড়খন্ডের লোকসাহিত্য) 
এই জাওয়া গীতটিতে ধরিত্রী মাতাকে একজন নারীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 
শ্বশুর বাড়িতে একজন বধূকে অনেক কষ্ট করে জীবনযাপন করতে হয়, সহ্য করতে 
হয় অনেক অত্যাচার। তেমনি এই পৃথিবী ধরিত্রী মাতাকেও অনেক অত্যচার, কষ্ট 
সহ্য করতে হয়। যা ০০০-917011)191)” এর বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা যেতে পারে। 
এই অনুষঙ্গ পাওয়া যায় আরেকটি জনপ্রিয় জাওয়া গীতে-_ 
*একদিনকার হল' দ বাঁটা তিনদিনকার বাঁদি গ 
মা বাপকে বল্যে দিবে বড় সুখে আছি। 
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একজন নারী যেমন শ্বশুরবাড়িতে শত কষ্ট পেলেও বাবা মায়ের কাছে প্রকাশ করে 
না, তেমনি বসুন্ধরা শত অত্যাচার সহ্য করেও আমাদের ফুল, ফল দিয়ে চলেছেন। 
তার দুঃখ কষ্টের কথা কার কাছেই বা তুলে ধরবেন। 
“কার ত বঠে ভালা বনজঙ্গল রে কার ত বঠে খেড় ঘাস। 

কার ত ঝঠে ভালা ভৈস খানির পাল রে ঠরকা ঠুকিয়ে বনে যায়।। 

রাজার ত বঠে ভালা বনজঙ্গল রে পরজার ত বঠে খেড় ঘাস। 

নন্দ গয়লার বঠে ভৈস খনির পাল রে ঠরকা £কিয়ে বনে যায়।। 

কিয়া হইল ভালা বন জঙ্গল রে কিয়া হইল খেড় ঘাস। 
কিয়া হইল ভালা ভেস ধনির পাল রে ঠরকা £ৃকিয়ে বনে হায় ।। 
কাটে কুটে গেল ভালা বনজঙ্গল রে ডুঁড়কিয়ে গেল খেড় ঘাস। 
মরে হারাই গেল ভালা ভৈস ধনির পাল রে ঠরকা ত রহলা টাঁগাই।? 
(ঝোড়খন্ডের লোকসাহিত্য-৮৭) 

এই অহিরা গীতটিতে বন জঙ্গল এবং আরণ্যক পরিবেশ ধ্বংসের সুন্দর একটা ছবি 
তুলে দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত গীতটির কবি বন জঙ্গল, খেড় ঘাস, ঠরকার বিলুপ্তিতে 
কাতর হয়েছেন। মানুষের অত্যাচারে অরণ্যের বাস্ততন্ত্র আজ বিপন্ন। অহিরা গীতে 
সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে পরিবেশ এর খারাপ অবস্থার কথা এভাবেই। 

আর পাঁচটা আদিবাসী জনজাতির মতোই কুড়মিরাও টোটেমিক। এখনো 
পর্যন্ত কুড়মিদের ৮১টি গোষ্ঠীর খবর পাওয়া গেছে। প্রত্যেকটি গোষ্ঠিরেই নিজস্ব 
টোটেম বা চিহ্ৃ রয়েছে। এবং এই টোটেমগুলি নেওয়া হয়েছে পরিবেশের ক্ষুদ্ৰাতি্ষুত্র 
জীব ও উত্ভিদ থেকেই। যা 42০00160199 এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য । প্রতিটি 
আদিবাসী গোষ্টীর মতই কুড়মিরাও তাদের “টোটেম সিস্টেম” €ুষ্টি প্রথা) এর মাধ্যমে 
বাস্ততন্ত্রকে রক্ষা করে চলেছে। বোঝার সুবিধার জন্য কয়েকটা গোষ্ঠীর টোটেম ও 
ট্যাবু উল্লেখ করা হল। যথা- 


গুষ্টির নাম টোটেম ট্যাবু নিষেধ) 

হিদইয়ার এড হত্যা ও খাওয়া নিষেধ 
মুতরুয়ার হত্যা করা নিষেধ 

সাঁখুয়ার ক শাঁখের জিনিস ব্যবহার নিষেধ 
বঁশরিয়ার বাঁশ কাটা ও খাওয়া নিষেধ 
পুনরিয়ার  পুই শাক কাটা ও খাওয়া নিষেধ 

কাটিয়ার টসর টসর এর জিনিসপত্র ব্যবহার নিষেধ 


তাহলে দেখা যাচ্ছে কুড়মিরা টোটেম হিসেবে এই ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকায় 
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যে সমস্ত উত্তিদ, প্রাণী, সরীসৃপ ইত্যাদি পাওয়া যায়, সেখান থেকেই নেওয়া হয়েছে। 
এই টোটেমগুলিকে এক একটা গোষ্টী সংরক্ষণ এবং পুজা করে । সত্যি ভাবলে অবাক 
বাদ দিয়েও উই, ফড়িং, গেজর পোকা, সিকরা ইত্যাদি পশু, পাখি, গাছ টোটেম 
হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এক একটা গোষ্ঠীর শ্রদ্ধার আসনে থাকে । এভাবেই কুড়মিরা 
টোটেমের মাধ্যমে পরিবেশের গাছ, পশু, পাখিকে সংরক্ষণ করে আসছেন। “[210- 
৮1010106119] 50)1০9” অনুযায়ী কোন জীবজস্ত বা গাছপালা সে যতই তুদছ হোক 
না কেন, তা যদি মানুষের বিন্দুমাত্র নাও কাজে আসে তাকেও সংরক্ষণ করতে হবে, 
তাকেও বাঁচতে দিতে হবে। এই পৃথিবীতে তারও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। 
কুড়মিরা তাদের টোটেম সিস্টেমের মাধ্যমে এভাবেই বিস্মৃতকাল থেকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ 
জীবকে পালন করে আসছে। 

বাঁদনা পরবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল জাগরণ। যা অমাবস্যার দিন প্রতিটি 
বাড়িতে গিয়ে গিয়ে ঝাঁগৈড়ারা জাগায়। অহিরা গীত সহযোগে ঢোল ও ধমসার 
বাজনায়। এই উৎসবের মাধ্যমে কুড়মিদের গৃহপালিত পশুদের প্রতি ভালোবাসার 
ছবি ফুটে উঠে। 

“জাগ মা লছমিনি জাগ মা ভগবতী/ জাগে তো অমাবস্যার রাত! 

জাগে কা পতিফল দেবে মা লছমিনি/পাঁচ পুতায় দশ ধেনু গাই যে? 
এই গীতটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে বাঁদনা পরবের আসল তাৎপর্য। গৃহপালিত পশু 
এবং চাবীদের সম্পর্ক সুন্দরভাবে গানটার মধ্যে প্রকাশিত। লক্ষী এবং ভগবতী তাকেই 
সম্বোধন করা যায়।যার সঙ্গে সম্পর্কটা অনেক ভালোবাসার এবং গুরুত্বপূর্ণ কুড়মিরা 
গরুকে পরিবারের অংশ হিসেবেই মনে করে । কুড়মিদের পরিবারে এবং অর্থনীতিতে 
গোরুর ভূমিকা অপরিসীম। গোরু ছাড়া কুড়মিদের পরিবার একসময় অচল ছিল। 
গোরুর সংখ্যা দিয়েই একটা পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা একসময় বিবেচিত হত। 
বলদ ছাড়া চাষবাসও অচল ছিল। জমিতে সার এর জন্য ও প্রয়োজন ছিল গোরুর। 
গোরু মহিষ মানুষের জীবনের প্রথম সম্পদ। তাই গোরুকে ভগবতী এবং লক্ষী বলে 
সম্বোধন করা হয়েছে। গোরুগুলিকে তাই লক্ষী এবং ভগবতী বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে গানটিতে । একটা প্রাণীকে তা সে যতই গৃহপালিত হোক না কেন, তার লক্ষী 
বা ভগবতী বলে সম্বোধন করাটাই একটা বিশাল ব্যাপার। কুড়মিদের পশুপ্রেম 7 
কত আন্তরিক, তা এই গীতেই বোঝা যায়। 

কুড়মিদের সবচেয়ে জনপ্রিয় গীত হল টুসু। জনপ্রিয় এই কারণে, অন্যান্য 
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পাইরবেকেই। টুসুকে অনেকে মূর্তি পুজা ভেবে ভুল করলেও, টুসু আদ্যপরাস্ত একটা 
প্রকৃতি এবং কৃষির উৎসব । 41300-011610191) প্রকৃতি এবং সাহিত্যের মেলবন্ধনের 
কথা বলে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে টুসু গীতের প্রায় সন্তর শতাংশ (আনুমানিক) 
গীতেই প্রকৃতির চিত্রকল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে। বর্তমানের কিছু গীত বাদ দিলে এবং 
প্রচলিত বেশির ভাগ গীতই মানুষ, প্রকৃতি এবং সমাজের মেলবন্ধনের কথা বলে। 
টুসু শুধুমাত্র জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত হিসেবে নয়, উৎকৃষ্ট সাহিত্য হিসেবেও স্বীকৃত। 

'জল জল যে কর টুস্থ জলে তুমার কে আছে। 

মনেতে ভাবিয়ে দেখ জলে শ্বশুর ঘর আছে/ 
- এই একটি জনপ্রিয় টুসু গীত। সাধারণত এটি একটি বিদায়কালীন গীত।' 
: আক্ষরিক ভাবে মনে হবে, টুসু যে ভাসানে চলে যাচ্ছে তারই একটি পরিপ্রেক্ষিত। 
€2০০-০7210019য)+ এর দিক থেকে ব্যাখ্যা করলে এর অনেকগুলি অর্থ পাওয়া যায়। 
জল পঞ্চভূতের একটি অন্যতম উপাদান। জল ছাড়া প্রাণের উদ্ভব সম্ভব নয়। মৃত্যুর 
সমস্ত দেবদেবীর মূর্তিকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। টুসু যদি এক সাধারণ মানবী 
হয়, তাহলে তাঁর মৃত্যুর কথায় বলা হয়েছে জলে চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। আবার 
অনেকে বলছেন, টুসু আসলে শস্য বীজ। চাবির ঘরে যতদিন থাকে তা হল শস্য 
অর্থাৎ বাপের ঘরে । বীজ যখন ক্ষেতে চলে যাচ্ছে এবং জলের সহায়তায় অস্কুরোদ্গম 
হচ্ছে, তখন টুসু শ্বশুর বাঁড়িতে চলে যাচ্ছে। এইভাবে টুসুর পুর্নজন্ম হয় বারবার। 

যে সমস্ত গানে টুসুর রুপ বর্ণনা হয়, তাঁর বেশিরভাগ চিত্রকল্প উঠে আসে 
এই ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকার পরিবেশ থেকে। 
দলমা পাহাড়ের উপর হাঁসা পাথর লড়ে গ। 

আমার টুসুর গউর বরণ হেল্যে দ্ূল্যে চলে গ/” 
-এই গীতটিতে টুসুর গায়ের রঙ বর্ণনা করতে গিয়ে উঠে এসেছে “দলমা পাহাড়” 
হাঁসা পাথর প্রভৃতি চিত্রকল্প যা এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশেরই অঙ্গ। 

12০০-০11110191)” এর উদ্দেশ্য হল প্রকৃতি এবং পরিবেশকে রক্ষা করা 

এবং প্রকৃতির প্রতি মূল্যবোধ গড়ে তোলা। কুড়মালি সংস্কৃতি টিকে রয়েছে পরিবেশ 
চেতনা ও প্রকৃতিবাদের উপর নির্ভর করে। কুড়মিদের যে বারো মাসে তেরো পরব 
রয়েছে, সবকটিই প্রকৃতি পূজার উৎসব। আখান যাত্রা তে কুড়মালি নববর্ষ থেকে 
শুরু করে রহীন, আমাবতী, করম, জিতিয়া, বাঁদনা, মকর সবকটিই প্রকৃতি পুজার 
উপর নির্ভরশীল। কুড়মিরা উৎসবের মাধ্যমে পরিবেশ চেতনার অনুশীলন ঘটায় 
নাগরিক দের মধ্যে। যেমন- রহিন পরবের প্রধান অনুষঙ্গ হল সর্পপুজা। পরবের 
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দিনে বাড়ির চারপাশে রহিন মাটির গন্তী দেওয়া হয় অথথ বাড়ির চারকোণে মাটির 
টেলাগুলি রেখে দেওয়া হয়। যার অর্থ বাড়ির বাইরেই সাপের বাসস্থানের একটি 
উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা, যাতে তারা বাড়ি প্রবেশ করতে না চায়। এছাড়া 
রহিন, ডাক সংক্রান্তি, মাখন সংক্রান্তি ইত্যাদি দিনগুলোতে যদি বাড়ির ভিতরে বা 
বাইরে সাপ বেরোয় কোন কুড়মিই সে সাপটিকে হত্যা করেন না। বরং সাপটিকে 
নিরাপদে বাড়ির বাইরে বের করার ব্যবস্থা করে দেয়। এবং আসন্ন দিনগুলোতে 
পুজো দেওয়া হয় সর্প দেবতার নামে । এইভাবেই রহিন,ডাক সংক্রান্তির মত পরবগুলি 
মানুষের মধ্যে সাপের প্রতি ভক্তি হত্যা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। 

করম-জিতিয়ার মতো পরব মানুষের মধ্যে উদ্ভিদের প্রতি ভালোবাসা গড়ে 
তোলে। গাছকে কেন্দ্র করে উৎসব খুব কম জনগোষ্ঠীর মধ্যেই দেখা যায় পৃথিবীতে। 
কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষের করম গাছ দেখলেই তার মধ্যে করম বৃক্ষটির প্রতি শ্রদ্ধা 
জাগিয়ে তোলে। গাছ তো পরিবেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, সেই গাছকেই 
পুজো করা হচ্ছে ঈশ্বর মনে করে। এর চেয়ে বড় প্রকৃতি চেতনা আর কি হতে পারে। 
জিতিয়া পরবেও পূজা করা হয় একটি আখ গাছকে । 

ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকায় যত কুড়মি গ্রাম আছে, প্রত্যেকটিতেই একটি 
করে গরাম থান অবশ্যই থাকবে । গরাম থান ছাড়া কোন কুড়মি গ্রামের অস্তিত্ব নেই। 
সাধারণত গ্রামের একপ্রান্তেই গরাম থান গড়ে ওঠে। যেখানে বড় বড় গাছ এবং 
ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ থাকে । আসলে যখন কুড়মি জনজাতির মানুষ গ্রাম পত্তন করেছেন, 
তখন প্রথমেই গরাম থান প্রতিষ্ঠা করে পুজো দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে জমি তৈরির 
কাজ শুরু করে। সারা গ্রাম জুড়ে বসত বাড়ি এবং জমি তৈরি করা হলেও গরাম 
থানের বেশ কিছুটা জায়গা গাছপালা, ঝৌপঝাড় পরিপূর্ণ করে রেখে দেওয়া হয় 
আদিমতার স্মারক হিসেবে । কেউ কেউ বলেন গরাম ঠাকুরের বসবাসের জন্য 
গাছপালাগুলি অবিকৃত রেখে দেওয়া হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় এই অঞ্চলটিকে বলা হয় 
98090 ঠ1:0$99। এই পবিত্র থান অঞ্চলের গাছ কাটা নিষিদ্ধ থাকে। সাধারণত 
কেউ ঠাকুরের এলাকা বলে গাছগুলি কেটে ফেলে না বা ওই এলাকায় বসবাসরত 
পাখিদেরও কোন ক্ষতি করে না। গরাম থান অঞ্চলের [31901%751 খুবই সমৃদ্ধ 
হয়।ওই থান এলাকায় একটা অঞ্চলের সমস্ত ধরণের উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের এবং পাখিদের 
দেখা মিলতে পারে । তাই 42০0-011610151)” এ থানের গুরুত্ব অপরিসীম। 

করম পরব হল কুড়মি সমাজ সহ এই ছোটনাগপুরের একটি বৃহত্কৃষি উৎসব। 
পরিবেশ এর প্রধান উপাদান হল গাছ। শুধুমাত্র গাছকে রক্ষা করতে পারলেই বহু 
প্রাকৃতিক দুযোগি (5০01981081 07515) কে মোকাবিলা করা সম্ভব। গাছকে কেন্দ্র 
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করে বর্তমানে পৃথিবীতে বিখ্যাত সব পরিবেশ কবিতা 0৪19 (০৫) লিখিত 
হচ্ছে। তো সেই গাছ যখন পুজো পায়, তখন তাঁর গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে যায়। 
করম গাছ এর ধমীয় গুরুত্ব কুড়মিদের কাছে অ পরিমীম হলেও, এর অর্থনৈতিক 


গুরুত্ব ততখানি নয়। “13০০-০11110197), এর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল 07101- 


[00011191 901০9। যার মূল ভাবনা হল, কোন গাছ বা প্রাণী সে যতই 
হোক না কেন, মানুষের কাজে লাগুক বা না লাগুক তারও বেঁচে থাকার অধিকার 
রয়েছে এবং পরিবেশ এর বাস্ততন্ত্রে তার সামান্য হলেও ভূমিকা রয়েছে। সেই দিক 
থেকে দেখতে গেলে করম গাছ অর্থনৈতিক দিক থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ হলেও,কুড়মিরা 
এটিকে ঈম্বররপে পুজো করছে। যা পরিবেশ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে 
পারে,যদি সঠিকভাবে আন্তজাতিক অঙ্গনে প্রচার পায় এবং পরিবেশ করী্দের গোচরে 
আনা যায়। করম পরব ছাড়াও কুড়মিদের বিবাহ রীতিতেও বৃক্ষের গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা 
রয়েছে। পাত্র-পাত্রীর বিবাহের আগে পাত্রকে আমগাছের সঙ্গে এবং পাত্রীকে মহল 
গাছের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। যা আমবিহা এবং মহুলবিহা নামে পরিচিত।তাই এই 
গাছগুলির প্রতি কুড়মি সমাজের একটা আলাদা আবেগ রয়েছে। এই গাছগুলিকে 
ছেদনের আগে অনেক ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেই তারা। কারণ এই গাছগুলিকে কুড়মি 
সমাজ আত্মীয় হিসাবে গণ্য করে। 
কুড়মি সমাজে ঝুমইর গীতের গুরুত্ব অসাধারণ ।ঝুমইর কে কুড়মিদের জাতীয় 
সঙ্গীত বলা চলে। ঝুমইর এর বিষয়বস্তু হল ছোটনাগপুরের জীবন, জীবিকা,সংস্কৃতি 
ও পরিবেশ। বেশ কিছু গীত রয়েছে যেগুলিকে এক একটা 019 19৯1 বলা 
চলে। 
ছুটুমুট পাইখটি, হরইদ বনে চরে রে 
কিন শালাঞ মারি দেল, কৃহর কৃহুর করে রে। 
(ঝুমুর পরিক্রমা, পৃষ্ঠা-৩৩) 
উপরোক্ত এই গীতটিতে জঙ্গলের ছোট একটি পাখির প্রতি সহানুভূতি ব্যক্ত | 
নিষ্ঠুর ব্যক্তিটিকে শালা” বলে সম্বোধন করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। 
“শাল কাঁদে পিয়াল কাঁদে কাঁদে মহল বন 
অবোধ) পাহাড়ে বসে কাদে হামার মন 
তিরিল রি গছগিলা কথা থাইকে আইলা 
দেখাইলা দেখাইল্য খেল বাবুরা দেখাইল। 
(কবি-সুনীল মাহাত) 
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এইঝুমইরটিও একটি “পরিবেশ কবিতা” বলা চলে। কবি প্রথম লাইনেই বলেছেন, 
শাল বন কাঁদছে, পিয়াল গাছ কাঁদছে। কেন কাঁদছে কারণটা না বললেও, অনুমান 
করতে অসুবিধা হয় না। শাল বন ও পিয়াল বন ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় কবির মনও 
কাঁদছে । অযোধ্যা পাহাড়ের আজকের এই পরিণতিতে কবির মনও কাঁদছে। এইজন্য 
কবি কিছু বহিরাগত মানুষকে দায়ী করছেন যাদের চক্রান্তে বনজঙ্গল ধ্বংস হয়ে 
যাচ্ছে। 
“সীল মহুল সারি সারি/ তর কলেই গো জনম লিলি । 
গাছপালা মায়েরই সমান/গাছতলে গাঁয়েরই গরাম ” 
বর্তমানের এই জনপ্রিয় গীতটিতে তো কুড়মিদের দর্শনেরই কথা তুলে ধরা 
হয়েছে। কবি এখানে বলেছেন গাছপালা মায়ের সমান, যা কুড়মিদের বিভিন্ন 
নেগাচারে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। গাছ এর ভূমিকা কুড়মিদের সংস্কৃতিতে কতখানি, 
তা আশাকরি সবারই জানা। গাছতলেই কুড়মিদের সবচেয়ে বড় দেবতা গরাম এর 
অবস্থান। কুড়মিদের যেকোন বিবাহ অনুষ্ঠানেও গাছের ভূমিকা আছে। “আমবিহা” 
এবং 'মহুল বিহা” কুড়মিদের একটি বহুল চিত সংস্কৃতি । যেখানে বরকে আমগাছের 
সঙ্গে এবং কনেকে মহুয়া গাছের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। গাছেদের সঙ্গে এই যে 
আত্মীয়তার ও ভালোবাসার সম্পর্ক 42০০-000190)” এর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। 
পুংরি ডাহি বুদা পাহাড়/আর লালমাটির বনবাদাড় 
সবনখা ডুলুং কাঁসাই ধারে/জনম ভূমির কলে জনম লিব বারেবারে / 
(কবি- তমাল মাহাত) 
এই ঝুমুরটিতেও, “[3০০-০361০1570+ এর নানা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। 
বর্তমান সময়ে শহরায়নের দাপটে বক্রমশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে গাছ, অরণ্য এবং ছায়া 
সুনিবিড় ছোট ছোট গ্রামগুলি। কিসের মোহে দলে দলে মানুষ গ্রাম ছেড়ে ভিড় 
জমাচ্ছেন শহরে । একতরকা অরণ্য, জলাশয় হত্যা করে শহরতলিতে নগর প্রসারিত 
হচ্ছে। সেদিক থেকে দেখতে হলে এই জনপ্রিয় ঝুমুর গীতটিতে কৰি ভাহি, ভুংরি, 
বুদা, পাহাড়, সুবর্ণরেখা, কাঁসাই নদীর প্রতি তারা ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। 
অরণ্য, পাহাড়বেষ্টিত এই প্রকৃতির কোলেই কবি বার বার জন্ম নিতে চেয়েছেন। যা 
অষ্টাদশ শতকের [২০691 19 1907০ কবিতার বৈশিষ্ট্য । বহু রোমান্টিক কবির 
2৪015 10975 এ এই আকাঙ্া পরিস্ফুট হয়েছে। বিশেষ করে ৪1919), 
[65865, ড/0:05৩/01) প্রমুখ [২012081)010191) এর নাম উল্লেখযোগ্য । 
কুড়মালি লিখিত সাহিত্যের ভান্ডার খুব একটা সমৃদ্ধ না হলেও, এর 
লোককথা, লোকসাহিত্যের ভান্ডার অসামান্য। কুড়মালি রাতকহনীগুলি তো গীতে, 
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এ 


গল্পে পরিপূর্ণ থাকে। কুড়মালি রাতকহনী গুলির সঙ্গে রুপকথা ও পঞ্চতন্ত্রের গল্পের 
অনেকটা সাদৃশ্য আছে। এমন কোন কুড়মি মানুষ নেই, যিনি বিদুমুখীর গল্প জানেন 
না। সারা ছোটনাগপুর এর একটি বুল চর্টিত লকচরিত্র হল “বিদুমুখী'। যার দুখে 
প্রত্যেকটি কুড়মি শিশু কেঁদেছে ঠাকুমা, দিদামার কাছে গল্প শুনতে শুনতে। মূলত 
বৌদিদের হাতে বিদুমুখীর অত্যাচারের কাহিনীই এর বিষয়বস্তু মা-বাপ হীন বিদুমুখী 
কে বৌদিদের কাছে রেখে সাত ভাই বাইরে চলে যায় জীবিকার প্রয়োজনে। সাত 
বৌদি ইচ্ছেমত বিদুমুখীকে অত্যাচার করে। একদিন হল কি ছেঁদা কলসিতে বিদ্মুখীকে 
জল আনতে বলে বাঁধ থেকে। কিছুতেই জল আনতে না পেরে পুকুর পাড়ে বসে 
বিদুমুখী যখন রোদন করে, তখন তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে এক ব্যাঙ। 
যে ছেঁদার মধ্যে প্রবেশ করে বিদুমুখীকে জল আনতে সাহায্য করে। তেমনি বনের 
সাপ কাঠ বোঝার মধ্যে জড়িয়ে বিদুমুখীকে কাঠের বোঝা আনতে সাহায্য করে। 
অন্য একদিন, এক টুপা সরিষা বাঁহা বিলে ছড়িয়ে বিদুমুখীকে কুড়ানোর নির্দেশ 
দিলে দেখা যাচ্ছে, তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসছে একদল পায়রা। গল্পটির 
আসছে পরিবেশেরই কোন না কোন জীব। অার্থি মানুষের অস্তিত্বের জন্য পরিবেশের 
সবকটা উপাদানকে বাঁচানো দরকার । সে যতই তুচ্ছ বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হোক না কেন। 
সবাই মানুষের বন্ধু। শিশুরা যখন এই গল্পগুলি শোনে, গল্পের বিশেষ মুহূর্তে এই 
কুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবগুলিই তাদের কাছে “হিরো” হয়ে ওঠে। যা শিশুদের মধ্যে ছোট 
থেকেই প্রকৃতি প্রেম গড়ে তুলতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। এরকম অনেক 
রাতকহনীতেই প্রকৃতি চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। 

বাইবেল এবং গ্রীক মাইথোলোজির মত কুড়মিদেরও নিজস্ব 151) ০ 
0152100 রয়েছে। এই মিথ অনুযায়ী কুড়মিদের প্রথম মাতা পিতা হল রেগা বুড়া 
ও রেঙ্গা মাঈ। যাদের একটা সন্তানও জীবিত থাকে না প্রথমদিকে। জন্মে আর সঙ্গে 
সঙ্গে মারা যায়। তখন তাঁরা একটা করম বৃক্ষের তলায় বসে যখন কাঁদছিলেন, তখন 
করম গাছ তাদের আশ্বস্ত করে যে, এরপর সন্তান জন্মগ্রহণ করলে করম পাতায় 
শুয়ে দেবে, তাহলেই আর কিছু হবে না। এবং একে একে সন্তান জন্ম দেন রেঙা 
বুড়া, রেঙ্গা মাঈ। তাহলে এখানেও দেখা যাচ্ছে কুড়মিদের জন্মবৃতাত্তেও করম গাছের 
ভূমিকা। আসলে আদিবাসীদর বেশিরভাগ গীতি, গল্প এক একটা পির | 

কুড়মিরা আদ্যপান্ত প্রকৃতি প্রেমিক। এরা গাছপালা, গোরু ছাগল, 2. 
নিয়েই সংসার করের উৎসব প্রকৃতি আধািতা মীন 
আদিবাসী কুড়মি সমাজের মত দুএকটা সংগঠন অরণ্য তথা শালজঙগল  * 
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প্রজন্ম বহক্ষেত্রে তাদের উৎসব ও এঁতিহ্োর কথা ভুলে গিয়ে আোতে গা ভাসাচ্ছে। 
তবে আশার কথা সংখ্যাটা কম হলেও বছ ছেলেমেয়ে সমাজের কাজ করার জন্য 
এগিয়ে আসছে। তাদের হাত ধরেই কুড়মিদের পরিবেশ সচেতনতার এঁতিহ্য আরো 
বিস্তৃতি লাভ করবে। 


তথ্যসূত্র ও গ্রন্থখণ: 
১) ঝাড়খন্ডের লোকসাহিত্য - বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত 
২) ইকোক্রিটিসিজম ও বাংলা সাহিত্য- সুশান্ত মন্ডল 
৩) 4০০-0110019107; 9৬/217721919,]1২9109919)810. 
৪) ঝাড়খন্ডের লোকভাবনা - বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত 
৫) [8110] 00০0০00010101919 71117), 1৬111081720 1৬19109108 
৬) ঝুমুর পরিক্রমা -কিরীটি মাহাত 
৭) পিঁদাড়ে পলাশের বন - সুনীল মাহাত 
৮) ঝুমরি - কিরীটি মাহাত 
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পুরুলিয়ার আদিবাসীদের বাঁধবিহা £ জলতন্ত্র সম্পর্কিত এক 
সমাজদর্শন 
| | ড. নির্মল কুমার মাহাত 


পুকুর বোঁধ), যা ছিল আসলে বৃষ্টির জলকে সযত্বে রেখে তার সুষ্ঠু ব্যবহার করার 
প্য়াস। তাদের পরিবেশ কেন্দ্রীক জীবনযাপনে বাঁধ ছিল নিউক্রিয়াস। এই সমাজে 
পুকুর এক জীবন্ত সত্ত্বা, সেখানেই তার বেড়ে ওঠা ও বিবাহ। বর্তমান প্রবন্ধ সেই 
হৃদয়কে ছুঁতে চেয়েছে যার জীবন দর্শন জলের ওপর আধারিত, যে হৃদয় দেশের 
এই কোণা থেকে ওই কোণা পর্যন্ত নিজেদের শক্তি দিয়ে তৈরী করত পুকুর” 

সাহেব বাঁধ, অসুর বাঁধ, বারির বাঁধ- পুরুলিয়ার এরকম কত বাঁধ আদিবাসী 
সমাজকে সজীব সবুজ রেখে চলেছে কতকাল। “বাঁধ শব্দটি তো আসলে পুকুরকেই 
বোঝার। বাঁধের জীবন শুধু সবুজ নয়, র্ভীন। কোথাও সে দেবতা, কোথাও 
ভত-প্রেতাত্বা। আবার কখনও সে কোন স্ত্রী বাঁধেরও স্বামী। বাঁধের এই যে নীরব 
যাপন তার বাগরয় প্রকাশ ঘটে আদিবাসী সমাজ মননেই। . 


খাদ্যের জন্য কোন গোষ্ঠী সম্পূর্ণ নির্ভর করেছে জঙ্গলকেই, কেউ বা আবার 
চাষাবাদের উপর নির্ভরশীল থেকেছে। উঁচু নিচু ভূমির প্রকৃতি উপলবি করে বৃষ্টির 
প্রত্যেকটি ফোঁটা জমা করেছে বাঁধ পুকরীর মধ্যে । পৃথিবী মায়ের শরীরকে সজীব 
রেখেছে এই জল। এই জল প্রবাহই তো এক জীবন। একে ঘিরেই রচিত হয়ে চলে 
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তাদেরও জীবন। 

মা পৃথিবীর গর্ভ থেকে বাঁধের জন্ম। তারপর শিবের সঙ্গে তার বিবাহ। 
আদিবাসী তথা কুড়মি সমাজ মননে বাঁধ এক জীবন্ত সত্ব্বা। সাঁওতাল, ভূমিজ, কুড়মি 
ও হো গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ছিল বাঁধ বিহা বা বাঁধ বাপলা। কুড়মি সমাজে গ্রাম 
প্রধান বাঁধ তৈরীকে সৎ কাজই ভাবতেন। এই সমাজে বাঁধ হয়ে ওঠে এক বিশেষ 
গর্বের প্রতীক। 

বাঁধ নির্মানে তবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে কড়ারা। উইলিয়াম উইলদন 
হান্টার তাঁদের পুকুর খননকারী এবং কুপল্যান্ড তাঁদের মাটি খননকারী*বলে বর্ণনা 
করেন। 
হবে, ভূ-গর্ভে প্রবেশ করে ভূ-গর্ভের জলের সমতা বজায় থাকবে- এসব জ্ঞনে 
সমৃদ্ধ বিশেষজ্ঞ ছিলেন সমাজে। তাঁরা এসে জায়গা দেখতেন। শৎ জায়গা পছন্দ 
তাঁদের। যেখানে ঢাল কম সেখানে পুকর তৈরীর ক্ষেত্রে এই উই টিবিই নির্দেশকাঃ 
এইরূপ বিষয়ক জ্ঞানের (31017011601305) নিদর্শন মেলে ভারতের আদি 
ইতিহাসের কৃষাণ যুগে। জ্যোতিবিজ্ঞানী বরাহমিহির (৫০৫-৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দে) উই টিবির 
সঙ্গে ভূ-গর্ভের জলের সম্পর্কের কথা বলেন। | 

জায়গা নিবচিন হয়েছে। আমন্ত্রিত মুদি মুদান। নতুন কাপড় পরে তৈরী কুলহির 
ভিজ 
গ্রামের আরও কত লোক বাদ্য বাজিয়ে খই ছড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। নিবাঁচিত স্থানে 
পৌঁছে প্রথম চট্‌ দেন গাঁতে। মুদান ঝড়াতে ফেলেন মাটি। বাঁধ বা পুকরী তৈরীতে 
করে এই অনুষ্ঠান। 

ঢালের বিপরীতে তৈরী হয় আল বা আইড়, পিরামিডের গঠন শৈলীর মতোই 
আলের উপর দিক ক্রমশ সরু হয়ে আসে। যে পথ দিয়ে জল প্রবেশ করে বাঁধে, 
তাই হল গড়ান। আর বাঁধের অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যায় উকানে । আল কতটা শক্ত, 
জল ধারণ কতটাই বা করতে গারবে- এনিয়ে স্বচ্ছ ধারণা ছিল বলেই তো সঠিক 
জায়গায় উকানের তৈরী । জলের ধাক্কা থেকে আলকে বাঁচানোর জন্য বসিয়ে দেওয়া 

হতচ্যাপ্টা পাথর। 

ভূমির ঢালের প্রকৃতি নিধারণ করে আলের সংখ্যা। ঢালের ভিন্নতানুযারী 

01700501109] শ্রেণী বিন্যাস তৈরী হত। এক আল বিশিষ্ট বাঁধ এক আড়্যা, দুই 
আড়্যা দুই আল বিশিষ্ট বাঁধ, তিন আল বিশিষ্ট বাঁধ তিন আড়্যা। মৃদু ঢালযুক্ত ভূমিতেই 
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সাধারণতঃ তৈরী হয় চার আড়্যা বাঁধ।« 

বাঁধের আল শক্ত রাখার জন্য রোপন করা হত বিভিন্ন গাছ। এইসব গাছহল 
অর্জন, তাল, তেঁতুল প্রভৃতি। ১৮৬৮ তে. প্রকাশিত ভূ-তর্তববিদ ও প্রকৃতিবাদী 
ভ্যালেন্টাইল বলের প্রবন্ধতেই এইসব গাছের নাম রয়েছে ।* উত্তর ও পশ্চিম দিকেই 
কেবল লাগানো হত বড় বড় গাছ। বাঁধের বাস্ততস্ত্রের পযন্ত আলোর জন্য পূর্ব ও 
দক্ষিণ দিক থাকত ফাঁকা ।" 

বাঁধ তৈরী হয়ে গেলেই শুরু হয় বিবাহের বন্দোবস্ত। বাঁধের মালিক তাঁর 
থাকে। 

এলাকার আমন্ত্রিত মুদিরা মহড়া পূজা করতেন। বাঁধের কোন এক স্থানে 
ধর্মঠাকুরের জন্য পায়রা, গাঁ গেরামের জন্য মোরগ সাঁটা এবং বাঁধ কুদরার জন্য 
ভেড়া বলি হত। দেবতাদের সন্তুষ্টি, তাঁদের অনুমতি আদায়, নিজেদের মঙ্গল কামনা 
নিজেরাই করতেন। সাংস্কৃতায়নের সঙ্গে সঙ্গে কুড়মিরা এই ভার ব্রাহ্মণদের উপর 
অনেকে অর্পণ করেন। ৃ 

বাঁধ বিহীর দিন সর্বপ্রথম হত একটা অনুষ্ঠান।সুদিরা নতুন ধুতি কাপড় 
পরে, নতুন কোদাল ঝড়া নিয়ে বাঁধের আল কাটত। বাঁধের মালিক তা বন্ধ করতেন। 
এই রীতির পুনরাবৃত্তি হত দু-তিন বার। বাঁধ “আকাটা” থাকবে চিরকাল, তবেই না 
সে জীবস্ত। কাটা মানেই তো দুর্ঘটনা । মৃত্যুর দিকে যাওয়া । এখন তো প্রায় সব বাঁধ 
কাটা । আর তাই তারা কেউ বা মৃত কেউবা মৃত্যুর পথযাত্রী। আকাটা বাঁধের জলছাড়া 
আগে গ্রাম্য কোন দেবতাই সন্তুষ্ট হতেন না। এইসব দেবতার অসহায়তা বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে এখন বাঁধের জীবনও অসহায়।” 

শুরু হয়েছে বিবাহের আয়োজন। বাঁধের গাভার ঠিক মাঝখানে খনন করা 
হয়েছে চকখাল। জল বেরিয়ে গেলেই এই চার কোণা খালটির খননকার্ষের সমাপ্তি 
ঘটত। | 
চকখালের এক পাশে শাল কাঠ দিয়ে ছামড়াও তৈরী। বাবই দড়িতে আমপাতা 
গেঁথে বানানো বনমালাও টাঙ্গানো হয়েছে ছামড়ায়। ছামড়ার নিচে মহল আর সিধা 
ডাল পুতে তার সঙ্গে বড় বেঁধে মাড়ুয়া খুঁটাও প্রস্তুত। চকখালের পাশে নিয়ে আনা 
হত চকণুটি।* এর কারুকার্য অসাধারণ। চারটি বড় কোণের মাঝে আরও চারটি 
ছোট কোণযুক্ত এই খুঁটি সোজাভাবে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে সেজন্য তাকে বড় 
চার কোণা পাথরের মাঝে ছিদ্র করে ঢোকানো হত। খুঁটির উপরে লাগানো হত 
ত্রিশুল (চোখ) আসলে এটি যেন শিবলিঙ্গেরই অন্যরূপ | 
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সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গেই ছামড়াতলাতে দুটি ছিদ্রযুক্ত কলসি “ঝারা” ও “বারা' 

-র মধ্যে জালিয়ে দেওয়া হয় মাটির প্রদীপ । রাত্রে নতুন কাপড় পরে মাহাত-মাহাতান 
বয়স্ক ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন ও আমগ্্রিত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে শুরু হত “মহুলবিহা”। 
নারী কন্ঠে তখন বিহার গীত।১১ 

বাঁদানির পরেই চকখুটির পুজা । এই পুজার জন্য প্রয়োজন চকখাল থেকে 
নির্গত জলের । মুদি মুদান যেহেতু এই খালের খননকারী,তা খাল থেকে জল নেওয়ার 
সময় তাদের দিতে হয় উপহাররূপে গরু, চাল আর কাপড় ।জল প্রদানের বিনিময়ে 
অন্ন বন্ত্ব তথা বাঁচার যোগাড় পাওয়া । এই সম্পর্ক মৌলিক জিনিসকে নিয়েই, তার 
শুরুত্বকে সম্মান দিয়েই। জল ছাড়া যেখানে অন্ন নেই সেখানে জলের যোগানদার 
কত সম্মানীয়, সম্পর্ক কত গভীর ও মমতাময়। 

চকখালের জল নিয়ে বাঁধের মালিক তৈরী করেন প্রসাদ। নিবেদিত হয় 
চকখুটার উদ্দেশ্যে দুর্বা ঘাস, হরিতকি, ধান, চাল। সেই সঙ্গে সাপ, ব্যাঙ, মাছ, 
শীযুক, হাঙর, বিনুক ও কুমীরের মাটির বা রূপো পিতলের তৈরী প্রতিরূপ। 
চকথুঁটিকে চকখালে স্থাপন করা হয়।১২ 

এই অনুষ্ঠান আদিবাসীদের প্রকৃতি বিষয়ক বোধশক্তিরই প্রকাশ। তাঁরাজলের 
বাস্ততত্বের মধ্যে বসবাসকারী সমস্ত জীব এবং গাছ-পালার মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে 
অবহিত ছিলেন। শুধু মানুষ নয, বাস্ততস্তরের সমস্ত জীব সম্পর্কে সহিষু মনোভাব 
এক নতুন সমাজ মননকে স্পষ্ট করে। প্রত্যেক 
শুন, তার মধাদা দেওয়ার ভাবনা গ্রীকদের গাইয়াকেই মনে করায়। 


নির্সি। কখনও না। বাঁধের জলও কি শেষ হয়। 
্রাচূর্যে ভরা যার প্রাণ তার কি শেষ আছে! 


এরপর বৈতরণী পার। বাঁধ গাভার কোন স্থান থেকে চকখাল পর্যস্ত এক 
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কৃত্রিম জল প্রবাহ তৈরী করা হয় চকখালের জল নিয়েই। এই প্রবাহ পার হয় গরুর 
লেজ ধরে এ মাহাত গুষ্টির সবাই। বিশ্বাস, স্বর্গে পৌঁছানো যাবে ।» 
ূ বাঁধ কি শুধুই থাকে সমাজ মানসলোকে। নারী শরীরেও তার ফুটে ওঠা 
উক্কি হয়ে। সামান্য রেখাচিত্রে বৃহৎ জগৎ। তারা শাখা, মালা, পুকুরে বসবাসকারী 
জীব আর বাঁধের স্বামী শিব হাজির সেখানে ।১ তারা ও মালা তো জীবনের যুগদ্ধির 
বন্ধন। 
প্রকাশ। বাঁধকে জীবস্ত সত্তা ভেবে তাকে সামাজিক আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে ফেলাই 
তো জল সংরক্ষণ ও তার ব্যবহার সম্পর্কিত মহান নৈতিকতা । আর এই নৈতিকতা 
তাদের একাস্তই নিজস্ব। তাদের আত্মপরিচয়ের এক দিক জল বিষয়ক আত্মপরিচিতি। 
আজকের পরিবেশবিদরা ভূগর্ভের জল ব্যবহার না করে ভূ-পৃষ্ঠের 
উপরিভাগের জলের ব্যবহারের কথা বলেছেন, বহু যুগ আগেই যা আদিবাসীরা 
উপলব্িকরেছেন। তাই তো বিবাহের সময় নির্মিত যে চক খাল তার ভূমিকা ভূ-গর্ভের 
জল ও ভূ-পৃণ্ঠের জলের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার। তাঁদের নির্মিত বাঁধ বৃষ্টির 
জলকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে, দেশীয় জীববৈচিত্র্যকে করেছে সংরক্ষণ 
আর মাটি, ভূ-পৃষ্ট, ভূগর্ভ এবং আবহমন্ডল তথা মানবসমাজে জলচক্র সুষ্ঠুভাবে 
বজায় থেকেছে। বাঁধ তাই পরিণত হয়েছে মনোজগতের অন্যতম উপাদানে ।বাঁধবিহা 
তাই আদিবাসীদের জলতন্ত্র সম্পর্কিত এক সমাজদর্শন।৯% 
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হল। -. রা 
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সর-সগুনে বিহা 
সিরিপদঅ বঁসরিআর 


| সারনা ধরমে কুড়মালি চারিই আর কুড়মি সমাজে আপন গুসটিক সগ আর আপন 
গুসটি নাম বাচিক গুসটিক সঁগ বিহাক চলন নেখেইক। উ-বিহাটাই খাটাবাড়হা হেইক 
নিহি। কুড়মিক এহে চারকর অর উধনাইকন হালে বাছট গেআন মতে বর আর 
কেনিআইকর গাতেক লহু বিড়ন চার চালু হেলাহেইক। 
অরজেক খাতির ধান দানা বেটিকে অকর সইআঁ সঁগ জেনি মিলনে মিলাউএক খাতির 
সমাজে কুটুম বেড়হাউঅন চার চালু আহেইক।অহে চার লাতাইড়ে কুটুম ঘার পরবি 
পহচাউঅন বতরে কাজাপ কন কুটুম ঘারে বর বা কেনিআইকর লাইএক মানে 
পহনা উমেইরকর ছউআ নেজেইরে বাঝলে অহে ছউআক বাপকে বিহা ঘার ডউরেক 
খজ-পুছার লেখিন বা বিহা ঘার ডউরে গালসাল করত আর কাথা ফেঁকত। 

কুড়মি সমাজে বিহা ঘার ডউরে বিরিত ধরি বিরিতালি অরে উগইত বা 
আগুআ-পাছুআ নিহি রহত। আপন কুটুম-বাটুম, আপুস-পর, ফুল-পরান, 
হিত-মিতানেই উগইতকর কাম করত।উঁগইতে বরেক বাপকে কৈনিআইকর টউআ 
দেইক আর কেনিআই ঘার ঝিকেইক।কুড়মি সমাজে কেনিআঁইউউরা বরেকবাপেক 
বিসবিসুআস কাম হেকেইক। কেনিআঁই বাপেক বর টউরা সমাজিআ টড়হা ভরা দস 
হেকেইক। . ০৭ 

সারনা ধরমে কুড়মালি চারিই কুড়মি সমাজকর বিহা সর সগুনে বিহা 
কহালাহেইক। কুড়মালি চারিই কুড়মি সমাজকর বিহা সর সপ্ুনে সপ্ডন সাড়াটাক 
মানে সরেস কাম বা সুঘড় কাম শুভকন্ম)। বিহাক সভে নেগ-চার ভাঁজলে সলঅটালে 
ঢেইর সাঁগি নেগ-চার মানলে গানি বিহা সরেইক। মেনতুক সভে নেগ সভে চার 
সরেস নেগ-চারকর গেনতিই গেনাইক নিহি। মর ঠাননে সর সগুন নেগ চারে বিহা 
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কাথাটাক উচরন অর সলকলাই পুরন। কলা করেই চাঁদে। আর সলকলাঁই পুরেই 
চাঁদ। চাঁদেক সঁগে কুড়মিক সভেলে ঠাঁউএক নাতা। কুড়মিক বুড়হা বাবাক মুড়ে 
চাঁদেক বাথান।আর কুড়মিক জিউ-জিনগানি পুহাউঅন ঠেইড় বুড়হাবাবাক গড়তর। 
আসাড় মাসেক গুরু পুরল চাঁদে চাঁদ সলকলাঁই পুরেই আর বিহাক বাঁধনে বাঁধালে 
গানি মানুআ সলকলাঁই পুরঅত। মর ঠাননে অহে অরে কাথাটা সর সগুনে বিহা 
কহালাহেইক। আর সলটা সগুন নেগ চারঅ বাছালাহেইক। বতরে সভে নেগ-চার 
লেইকুন তচবিচ হেতেইক গালমারা মারাতেইক। 
কুড়মি সমাজে বেটাক বিহা করত আর বেটিকে বিহা দেখিন। বেটাকবিহা . 
করা আর বেটিকে বিহা দেউআ টুমটাঁই মুড় টমড়াউলন। টমড়া মেনতুক মুড় নিহি 
টুন টমড়া। কুড়মালি আহনাঁই কহালাহেইক “ধরি বাঁধি বিহা। মন সউদা সাঁঘা।” 
পুরখেইন বেরিআঁই পহনা উমেইরে মানে নিম জুআন বা দরজুআন উমেইরে বেটাকে 
বিহাকরে বেটাক বাপ উউপুটাইহেল। মেনতুক অহে উমেইরটা কুড়মি ঘারেক ছউআক 
হতে বাপেক অরজন খাইকে উদমা ঘুরিবুলি আইড় চড়ি হাগা উমেইর। বিহাক 
বেউরা থড়েই বুঝেই। বিহাক গালসাল গঁদরানি অনাউলেই পাড়ন পেঁদাই লুকান 
উমেইর তঅ অহে পহনা উমেইর। বেটাকে রিঝাই-বুঝাই বর সঁপড়াউহেলথিন। 
ছউআক ইতে আম খাবে নঅ ই আর নিম খাবে নঅ তাউ ই করা উমেইর। বেটিক 
বাপে বেটিকে বিহা দেউআঁই বেটি বঝলে খালাস হেউআ হেকেইক। অহে অরে 
কুড়মি সমাজে সড়ঘড়িআ একটা কাথা চালু আহেইক বেটিকে বিহা দেউআ মানে 
বেটিকে ডাইর ধরাই দেউআ। বেটিক বাপেক বেটি বঝ বহেই বা উভেই বরে।বহা' 
বা উভা সাড়ালে বিহা সাড়াটা সিরজীলাহেইক। বেটিক বাপেক বেটি বঝ বহইআকে 
বর কথিক। বর সাড়াটা কুড়মালি ভাখিক সাড়া হেকেইক একর মানে সরেস শ্রেষ্ঠ) 
বর কেনিআই নিঁহি হেলে বিহা সাঁড়াটা ঠানাঁইক নিহি। বর কেনিআঁই ছাড়ি বিহা 
সাড়াটাক আপন কনঅ চিনহাপ নেখেইক। অসনে বিহা ছাড়ি বর আর কেনিআই 
সাড়াদিঅক আপন কনঅ চিনহাপ নেখেইক। বেগর বর কেনিআঁইএঁ বিহা ঠানাইক 
নিহিদসরবাটে বেগর বিহাঁই বর কেনিআঁই ঠানাত নিহি। বিহীকে টানলে বর কেনিআই 
টানাত আর বর কেনিআঁইক টানলে বিহা টানাইক। টেসনাই কহা জাইক কান টানলে 
মুড় টানাইক আর মুড় টানলে কান টানাইক। বিহা আর বর কেনিআই সাড়াগিলি 
এসন লটপটানিই লটপটালাহেইক জাকর অর ফেড় নলা দাই। মেনতুক অর ফেড় 
তঅবিসবিসুআস আহেইক। বেসসির উটকি ইচরি গ করে হেতেইক গমে হেতেইক। | 
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কিনা বহেই আর কেনিআইএ কিনা বহেই। বিহাক বাঁধনে বর আর কেনিআঁইবাঁধাবাঁধি 
আপাভার বহে ইমান হেই। দসর বাটে কেনিআঁইএ বরকর জিনগানি ভইরকর 
জেনিমিলন (যৌন মিলন) ভুখ মেটাউএক আগাভার রহে হঁমান হেই। এহে ভূখ 
মেটামেটি হেউআ। বঝ আহেক আপাভার বহে হমান হেউআ বাটেলেই বিহা সাড়াক 
সিরজন। | 


১) পিঁড়হা বিহা: পুরখেইন পেরিআঁই বা বিতি পেরিআই কুড়মি সমাজে বেটা 
বেটিকে বিহা দেউআ থানিজ উমেইর রহেইক পহনা উমেইর (কিশোর বয়স)। 
পহনা উমেইরে বেটাবেটি মানসাত নিহি মানে জুআন হেত নিহি। বেটাক গাতে বুঁদ 
বা বরুম সসরেইক নিহি আর বেটিক অরঅ ফুল ফুটেইক নিহি মানে রজঅ সিনানে 
সিনাই নিহি বাচিক করি জন কেনিআঁ ইটি রজঅ সিনানে বেগর সিনাল রহেইস 
অহে কেনিআঁইটিকে মউহা কাঠেক পিঁড়হাঁই গবচাইকন বিহা দেখিক। পিঁড়হাঁই 
গবচাইকন বিহা দেউআটাকে পিঁড়হা বিহা কথিক। 

২) জুআইট বিহা: কুড়মি সমাজে বেটা বেটিকেবিহা দেউআ থানিজ উমেইর হেকেইক 
সলগেইন। জন ছউআগিলিক পহনা উমেইরে বিহা নিহি সলগঅলেইন উমেইর 
ডেগলেইন বাপ ঘারে মানসালা, রজঅ সিনানে সিনালা উ-ছউআগিলিকে মউহা 
কাঠেক পিঁড়হাক অজি মউহা কাঠেক জুঁআঁইটে গবচাইকন বিহা দেখিন। জুআঁইটে 
গবচাইকন বিহা দেউআটাকে জুঁআইট বিহা কহথিক। 

৩) কাইরা বিহা: সারনা ধরমে কুড়মি সমাজে বেটি ছউআক আবগা একধাঁউ বিহা 
চলউএক হক আহেইন। একধাঁউ বিহা লেবাইএ অখর জিনগানিত ভইর কর 
কুঁআরিআনা ছিটেইন। কুঁআরিআনা ছিটলে সইআঁ পাউএক ডহর মুদাইক। সইআ 
পাউএক ডহর মুদালে মেহরারুক মাই হেউএক ডহরঅ মুদাইন। মেহরারু হেইকে 
জনমর্জলাহি মাই হেউআ অকর ধরম হেকেইক হক আহেইক। ধরম ছাড়াউঅন, 
ইক কাটা সমাজিআ দস হেকেইক। সমাজকে ঠিক ডহরে চালাউএক খাতির মানুআঁই 
সমাজিআ কানন বনাউঅত। মেনতুক পেরিআক পেরিআ জিউ সিরজন জরক 
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জরকাউতে ভগবানকর কানন হেকেইক।অহে খাতির ভগবানে মরদ মেহরারুকে 
কি মিলাউএক কাঁড বিধতে আহেইন। অহে কাঁড় বেক বিধনিই মরদ 
মেহরারু জেনিমিলনে মিলেলাই দাই গিরঅত কুদতে রহত। মরদ মেহরার 
জেনিমিলনে মিললে গানি মেহরারুক মাই হেউএক ডহর খলাইন। কুড়মি সমাজে 
এহে সব ঠিক বেঠিক ধরম বেধরম হক বেগর হক সাত পাঁচ দাঁজি ভাঁজি রাঁটি-ছাড়ি 
সইআ হারা হলে মেহরারুক সইআ মিলাউএক অসারবিসার অইল ফইল ডহর 
বনাউলাক সীঘা। সাঁঘাক বাটেলে কুড়মি সমাজকর রাঁড়ি-ছাড়ি মেহরারুরাই আপন 
মন মউজি সইআ বাছিলেইকন সইআঁক সঁগ মিলঅহত আগন মেহরারু ধরম মাননি 
চলেক হকে ইকদারি বনঅহত। কুড়মি সমাজকর কাইরা বিহা মুলে সাঁঘা হেকেইক। 
সগ কুআঁর বরকর বিহা হেউআটাকে কাইরা বিহা কথিক। একহেতু বিহউলিক সগ 


মাবেক গাভাটা সঁঘা কহাইক। রাঁড়ি বা ছাড়ি মেহরারুকরঅ একবাটে পাহাড় নিআঁর 
উচা সসুরঘার আর একবাটে পাহাড় নিআঁর উচা নেইহর।মেনতুক অই নেইহরকরঅ 


সীথাক হকে ইকিঅত হেকঅত। মরদ মেহরারু এক খাঁধাক নি মিলন হ 
জুটেইক নিহি। অহেখাতির কাইরা বিহা মটাউ তর 


৪) বেধখাড়হি বিহা: কাজাপ (যদি) কনআ কুর বেটাছউআ কন কুঁজরি 
বেটিছউআ বা বিহউলা বেটা ছউআ আর কুঁআীরি বেটি ছউআ বা বিহউলি বেটি 
ছউআ আর কুর্অর বা ডণ্ডআ বেটাছউআ সমাজিআ বিহাক বাঁধনে বাঁধাইএক আগুই 
বেসবাসাবাসি হেইকন আপন ঘার ছাড়ি বাহরাই জাইকন দসর কনঅ ঠেহড়ে মাগ 
ভাতার ডুল ঘারকননা বাঁধঅত হেলে অখর দিঅ লককর বাপ ঘারকে আর অরাকে 
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দিঅ লককে সমাজে ছাড়এক কানন কুড়মি সমাজে চালু আহেইক বা অহে কানন 
বলে সমাজে অরাকে ছাড়থিন। সমাজে ছাড়অনিক চিপান্নিই কচড়া চিপা চিপাইকন 
বাহরাই জাউঅইআ জাউঅনিরা আর খর দিঅকর বাপ ঘারেক লক দস মানে হমান 
হেইকন পরগনইত ঠিন জাইকন দস মানি লেত আর সমাজে উঠাউএক ডহরে ডহরত। 
পরগঅনইতে বাইসি কুটুমকে জানান দেইকন বাহরাইজাউঅইআরাকে সর সগুনে 
বিহা সরাউএক আড়াপাটা লেউএ হুকুমনামা দেইন। সমাজিআ টঁড় ভরিকন থানিজ 
দিনে সর সগুনে বিহা সরাউঅত। এহে বেসবাসাবাসি হেইকন উঁড় ভরা বিহাটাকে 
বেঁধখাড়হি বিহা কথিক। | 

সমাজিআ সরসগুনে বিহাক নেগ-চার বেগর মানি চলি বিহাক বাঁধনে 
বেগরবাঁধাইকন মাগ-ভাতার ভুল জিনগানি পুহাউঅন ডহর বাছি লেলা তঅ অখর 
অহে মিলন ডহরটাক নাম বেসবাসাবাসি বিহা হেইআ ঠিক রহেইক মেনতুক বিহাটাক 
নাম হেলেইক বেঁধখাঁড়হি বিহা। এহে নামটাক বাছট গেআন মতে ভাঁগান টুড়হিকন 
কাহে। রি 
বনআঁ জিনগানি পুহাউঅন পেরিআঁই কুড়মিই বনে আইগ হুদকনি 
গমলরহত। বনে আইগ হুদকনিক হেতু গমলরহত। সটাসটি রহল দুইটা মরল গাছেক 
উজীড় হেইক। বনুআঁ পাইক পাখুড় পসু জানুআর পড়িকন মরি রহহত।অহে আইগে 
পড়ি মরল পসু জানুআরকর মাস কাঁচা মাসলে সাঁগি সউআদ তারকর হেইক। অহে 
নিআঁরে মানুআঁই পড়াউঅল মাস খাইলাই হিসকালা। অহে হিসকঅক হতে আইগ 
জরে সিখে দাইএ গিরলরহত। অরা তঅ দেখি সিখল রহত সুখল কাঠকে সুখল কাঠ 
সগ ঘঁসলে আইগ সলগেইক। আঁগুর নিআঁর মটা দুইটি সুখল কাঠি বা ঝুঁড়িকে 
বাছলেখিন। একটি কাঠিকে ঢাইড় বনাউলেখিক একটিকে সাঁড়হা বনাউলেথিক। 
ঢাইড়টিকে ভূঁইএ সুতাই দেইকন দুই সুড়িই দিঅগড়ে জাতলেখিক আর সঁড়হাটাকে 
কলা আর আইগ সলগাউএ সিখলা । আইগ সলগাইকন পড়ল মাস খাই হিসকালা। 
এহে কাঠিই কাঠিই খঁসার্থসি করিকন আইগ সলগাউঅন টাকে বেঁধখাড়হি আইগ 
সলগাউঅন কথিক। কাঠেক আইগে কাঠ পড়ল ঢুল মরদ মেহরারু সমাজকে বেভরম 
করি বাদে সমাজকর হুকুমনামাই মাগ ভাতার ভুল জিনগানি বিতাউএক বতরে বতরানি 
বিহাটা বেঁধখাড়হি বিহা কহালাহেইক। বেঁধখাড়হিই আইগ সলগাউঅন বেঁহুটাকে 
বেঁধখাড়হিক আইগ বচকনিটা হালে কুড়মি সমাজে বা কুড়মালি ভাখিই বচকে নিহি 
সুনাইক। বিচকুম অকর অজি কন কনঅঁ মুলুকে আড়কাঠিক আইগ বা কন 
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কনঅ মুলুকে কাঁড়কাঠিক আইগ বচকইতে সুনাইক। নামেক অলটগলট হেলাহেইক 
মেনতুক সারভার ডেপকরণ) আর বেক অলটগলট হেইক নিহি। 

কুড়মি সমাজে বেজাঁই নেগ-চার, বার-বিচ মানি চললেগানি, বেজাঁই 
নেতি-সারভার সপড়াউলে গানি সরসগুনে বিহা ঘার ডউরা হেই পারেইক। আড়কা 
লক আজবাঝাইকে ঢুসমি মরত। বঙ্গাব্দ খ্রীষ্টাব্দ বছর গেনতি মতে কুড়মিই মাঘ 
মাসে বিহাঘার ডউরা বারন মানত। ডাক পুরুসেক কাথাঁই কহালাহেইক মাঘেক বছ 
বাঘ। ফাগুন মাসকর এঁধরিআ চউদঅ দিনিআ চাঁদে বুড়হাবাবাক বিহা। বুড়হাবাবাক 
বিহাক বাচিক দিনটাকেই শিব চতুর্দশী কথিক। বুড়হাবাবা বিহা বার্সিই গানি কুড়মি 
জাইতে বিহা ঘার ডউরেক আড়াপাটা করত। কুড়মি জাইত চইত মাসটা বুড়হাবাবাক 
জনম মাস মানত অহে খাতির চইত মাসেউ বিহা ঘার ডউরত নিহি। ঠউকা কাথাঁই 
মাস গনাইক। তাকেতুকে বতর বুঝি ফাগুনেউ কেউএ কেউএ পুচু করত। 

বিহা আর বর সাড়াদিঅক উচরন অর গুড়িক ভাঁগান ভাঁগালাহেইক। মেনতুক 
কেনিআঁই সাড়াক উচরন অর গুড়িক ভীঁগাঁন আঁধারে আহেইক।অকে ফেইরছাউএক 
চাইড় আহেইক। কাহে ন কেনিআই নিহি হেলে বিহা সরতেইক নিঁহি। বর আর 
কেনিআইকর বিহা হেইন। অহেখাতির বাছট গেআন মতে কেনিআই সাড়াক ভাঁগাঁন 
ভাঁগেক কসনি করেক চাইড় আহেইক। বেটা ছউআই বা বরে সিরজন বুঁদ বা বিহিন 
বুনেক হইতে বিহাক বাটেলে বিহিন গাড়হি ভুল কেনিআঁই বা বহু পাউএইক। কেনিআই 
হেলি বিহিন গাড়হি। বরে বিহিন গাড়হিই বিহিন বুনিকন সিরজন জরক জরকাউতে 
রহেইস। অহেখাতির অই বর কহাইস। মেনতুক বিহিন বুনেক খাতির বিহিন গাড়হিক 
চাইড় রহেহেইক। বেগর বিহিন গাড়হিই বরে বিহিন বুনত কাঁহাঁ। দসর বাটে আবগা 
বেটি ছউআ বা কেনিআই বিহিন গাড়হি বনেক ইকে ইকদারি হেকত।বিহাক বাটেলে 
বর সাজিকন বেটাছউআ বিহিন বুনেক হঁকে হকদার হেই অহে ডুল বিহাক বাটেলে 
কেনিআঁই বা বেটি ছউআ বিহিন গাড়হি বনেক হে ইকদারি হেত। অহে অরেই 
তঅবিহা হেলেই বর আর কেনিআইকর চাইড় আর বর আর কেনিআই হেলেই 
বিহা। সিরজন তত টুড়হেইতকে কুড়মিই সাবুত পাউলাহাত সিরজন অর সিরজন 
বুঁদ কেনিলে সিরজাইক। আহখে গমাইক নিহি নিআঁর ছুটুলে ছুটু সভেলে ছুটু খাঁড়াকে 
কুড়মালি ভাখিই কেনি কথিত। কেনি খুদি সাড়াগিলা কুড়মি সমাজে কুড়মালি ভাখিই 
কেনি আঁইখে গমাইক নিহি, হাথে মানলু পাউআইক নিহি। অহে অরে সিরজন 
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সভেলে ছুটু সিরজন বুঁদ বহেক জেঁই ইকদারি হেই অকে কেনিলে কেনিআঁই কথিক। 
আবগা বিহাঁইএ গানি বিহিন গাড়হি পাউআইক বিহিন বুনেক হকদার হেই পারাইক। 

বর কেনিআঁই তই হেলা। বিহা সলগলেইক। এধাঁউ সরসগুনে বিহা 
সরতেইক। বর কেনিআই বিহাক বাঁধনে বাঁধাইকন সলঅকলাঁই জিনগানি পুহাউতা। 
জিনগানি সলঅ কলাই পুহাউএক হক বিহাক বাটেলে পাউআক খাতির বিহাক 
বাঁধনকে সর সগুনে বিহা কথিক। 

বিহাক সর সগুন : (১) ছিপাচাউর বা গনাপড়হা, (২) রেবাইর বা বরতুক, 
; €৩) লগন বাঁধা এইদবাস:- কুড়মি সমাজকর বিহা মাঁহাঁন এইদবাস দিনটা দমে 
ঝকঝলিআ বকমারিআ কামেক দিন গনাইক। সর সগুনকর সভেলে সাঁগি সগুনকাম 
এহে দিনে বিসবিসুআস সরাউএ হেইক। এহে দিনেক সভে কাম সরসগুনে গনাইক 
নিহি মেনতুক কাম নিমটাউএ দাইএ গিরাইক। টেসনা: আড়পড়সি সভেকারাক 
বিহানেই ছামড়া বাঁধা পালহা লেইকন আনগাঁই টুসমত। দসরবাটে ভউজাঁইরাঁই বর 
ঘারে বরকে কেনিআঁই ঘারে কেনিআইকে করাঁইকরি আপন গুসটি ছাড়ি দসর গুসটিক 
তিন ঘারলে ধান ভিখ মাগাউথিন। অহে ভিখ মাগল ধানকে লড়হি পাটিই দড়রিকন 
আরুআ চাউর সগরাউঅত। আর অহে চাউরটাকে পানিই সেমাগিকন চুনি করঅত। 
অহেচুনিটাকে একটা পাতে মুহড়িকন পানিই সিজাউঅল পিঠা করঅত।ধবিন মাঁইএ 
অহে পিঠাক সঁগ তেল হেরেইদ মেসাইকন পাঁটিক উলটা পিঠে বসাইকন বর ঘারে 
বরকে কেনিআঁই ঘারে কেনিআঁইকে নাহাউএইন। এহে নেগটাকে €৪) ঘার ছাড়ি 
নেগ কথিক। সর সগুন সভে নেগ লেইকন বাদে সউআঁগ জখে তছবিচ হেতেইক। 
ইবেরা আবগা নেগগিলা উরুবুকার করাহেইক। দসরবাটে আনগাঁই ছামড়া বাধাল 
পাছু আজাবাপে মড়ই থানেক আগুবাটে মাড়ুআ বাঁধেই আর €৫) মাড়ুআ পুজা 
করেই। মড়ই থানেক দেহিনা হাঁথে প্তগুবাপে নিহি তঅ কাকাঁই ৬৬) পুঁড় খুখড়ি 
পুজা করেই। দসরবাটে ভউজাইরাঁই অদা উরিদ €বিরহি বা কলাই) লড়হি পাটিই 
পিসিকন অদউড়ি পাড়া নেগ সরাউঅত। অহে বেরাইএ নাউআ ঠাকুরে সিনেই 
সগরাউঅন খাতির বর ঘারে বরকে কেনিআঁই ঘারে কেনিআইকে নখ টুগান আলতা 
পিধাউঅন নেগ সরাউএই। নখ টুগেক বেরা বরকর বাঁউআঁ হাঁথেক কেনি আগুরকর 
নখে লু বাহরাতেইক নিআঁর রিচিক গবচাইকন নখটি টগেইক আর নখলে বহি 
বাহরাল লহুটাঁই রিচিক মেহি সাফা চেঁথরা গাবাউএই। অহে লুই গাবল চেঁথরাটা 
সিনেই কহাইক। 

অহে সিনেইটা কাঁচা সারেই পাতে গুলপুটরাইকন হুসিআরে জগাউঅত। 
অহে একে বেঁইই কেনিআইকরঅ সিনেই সঁগরাউঅত। সিনেই সগরাউএক বেরাইএ 
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বরাত 
অহে বতরে নাউআ ঠাকুরকে বর কেনিআইকে উঁজরা ছাঁদা করাউএইন আর ছাঁদল 
উজরা ভরি উসনা চাউর একগাঁঠা হেরেইদ তিন লত দুব ঘাস, একটি হেইরলা ফর 
ঘুরিকন উজরা ছাঁদাউএইন আর অহে একে কাম করাউএইন। অহে নিআঁর অহে 
একে কাম তিনধাঁউ করাউএইন। এহে নেগটা সিনেই সগরাউঅন নেগ নামে চিনহাঁইক। 
নাউআ ঠাকুরে বর কেনিআইকর নখ টুগলেইন অরা তঅ ছুআইত হেলা। ছুআইত 
গুচাউএক খাতির নাহাই হেতেইন। অখর নাহান খাতির অখর আপন আপন ঘারে 
বহনইএ পখেইর কড়েই। বহনইকর কড়ল পখেইরে ভউজাইএ (৭) পখেইরে ঘাট 
বাঁধেই ঘাট পুজা করেই, পানি আনেই বাঁধল ঘাটে পাটিক উলটা পিঠে গবচাইকন 
নাহাউএইন। ঘার বিকেইন আর থুভড়া ভাত খাউআউএইন। খুভড়া ভাত খাইকন 
বর বিতি পেরিআঁই মামাঘারেক দেল বর পসাক পিধিকন বহনইকর করাঁই চড়হি 
আম মউরা খাউআউএ আম তর জাই। (৮) আম মউরা খাউআউঅন বা অমলঅ 
খাউআ, (৯) গুআটিকা, (১০) ডুভা ভীজন, 0১ ১) হাঁড়ি বিহা, ১২) পিঁধান-অড়হান, 
(১৩) মহুআ মউরা খাউআউঅন, (১৪) সিঁদরাদান, (১৫) চুমান, (১৬) পরছন। 
সরসপগুন পছড়ালেইক। এধাঁউ বাচিক ধরি সগুনগিলা নেগ-নেতি, চারকর 
ভাগান আর সগ্ুন সরাউএক চাইল-চলন লেইকন সউআঁগ জখে তচবিচ করেক 
কসনি করে ঠেসিঅ। | 
১। ছিপাচাউর বা গনা-পড়হা: সারনা ধরমে কুড়মালি চারিই বর কেনিআই মাগ-ভাতার 
ভিনগানি পুহাউঅনকর আউতিবেরাকটগঢাঁগ জানেক খাতির ছিপাচাউরকরবাটেলে 


রকর সারভার: ধউঅল বিখরল একটা ছিপা মাজি খসি সাফসুথর একটা 
ঘটি মুন পানি, মনু সিঁদুর মুনু কাজর, তিনটা তুলসি পাত, তিনটা দুব ঘাস, একটি 
হেইরলা ফর, সেঁহরেই বা বদনা পরবে ঘারেক মুধেইন খুঠাই পিধাঁউঅল সেঁডিঅর 
ধানকর নখে খাঁটি ছড়াউঅল গটা দুইটা চাউর, দিআ ধুনা আইগ হেনতেন। 
নেগকর করাকরন: মড়ই থানে বা তুলসি টিপে মড়লি দেউএ একঠিন গবর পানিই 
ধইকন সাফা করল গাছু দিআবরি ধুনা পড়াই বুড়হাবাপ মাঁহামাইকে সেঁউরিকন সুধা 
ছিপাটা মড়লি দেউএকঠিন বেসসির বসাউএহেইক তাকর পাছু ঘটিক মুনু পানিটা 
ছিপাটাই ঢারে হেইক তাকর পাছু তুলসি পাতগিলা দুবঘাস গিলা হেইরলাফরটি ছিপাক 
পানিটাঁই ছাড়েহেইক। বরেক চিনহাপ বিহিন আর কেনিআইকর চিনহাঁপ ধরতিমাঁই 
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নাম ধরি সিঁদুর পিধাইকন ছিপাক পানিটাই ছউপলাউঅত। বিহাটা সগুনেক বিহা 
হেলে চাউরগিলা উপলাই পেইর একেঠিন সটেইক।'আর বিহাটা বেসগুনেক হেউএক 
রহলে চাউরগিলা পেইরি পেইরি ফারাক বাটে ফরকেইক সটেক নিহি। বিহাটা 
সগুন-বেসগুন মেসামেসি হেউএক রহলে চাউরগিলা ফরকি ফরকি পলমে (দেরীতে) 
সটেইক। বিতি পেরিআঁই এহে ছিপাচাউরকর বাটেলে কুড়মি সমাজে বর কেনিআঁইকর 
গনা-পড়হা তই করেক করা করন করেহেলা। 

২। রেবাইর বা বরতুক: রেবাইর বা বরতুক সাড়াদিঅক ভাঁগান মাহাঁনে অহেসগুন 
কামেক করাকরণ টুড়হাইক। টেসনা:- রব করা সাড়াটালে রেবাইর সাড়াক সিরজন। 
কুড়মালি ভাখিই রবঅকরা মানে পাহুড় করা বা হারাউঅন পেরাজয় করা)। 
বরতুক: বর আর তুক দিঅ সাড়া একধাঁউরিই সঁঝীড়ানে বরতুক সাড়াটাক সিরজন। 
বর সাড়াটাক মানে সার বা সরেস আর তুক সাড়াটাক মানে হাদলাউঅন বা হাসিল 
করা। বিহাক নিআঁর সগুন কাম হাদলাউঅন তঅ একধেরিআ কাম নহেইক। বরেক 
বাপেক মতেক সঁগ কেনিআঁই বাপকর মত একমত হেলেগানি বিহা সলগেইক। 
বরেক বাপ বেড়কাঠি একবাটে ফরকত আর কেনিআঁই বাপ বেড়কাঠি দসর বাটে 
ফরকঅলে বিহা কবউ সলগেইক নিহি। বরেক বাপ আপন হিতমিতান পাঁচ কুটুম 
লেইকন কেনিআঁই ঘারে কেনিআঁই বাপকর হিতমিতান পাঁচ কুটুম সগএক সঁগে 
বসিকন সলহা সহমতে কেনিআঁই পন ছিটাউঅন কেনিআঁইকর পিঁধান অড়হান 
বরতুক কথিক। বরেক বাপ উগইত বা আগুআ পাছুআ আর কেনিআই বাপ একঠিন 
একরসঁগে গবচিকন বরতুককর দিন থানিজ করঅত আর অহে থানিজ দিনে বরেক 
বাপ আপন হিতমিতান পাঁচ কুটুম জহড়াইকন কেনিআই ঘার পঁহচেই। রেবাইর বা 
বরতুক সগুন নেগটা কেনিআই ঘারে সরাউএক নেগ হেকেইক। 

রেবাইর বা বরতুককর সারভার: বরেক বাপেক মুহাউএক সারভার- কেনিআঁই 
কাজর হেনতেন। আর কেনিআঁইকে চুমাউএক খাতির জীগড়া জখে এক থান গহনা। 
কেনিআঁই বাপকে মুহাউএক সারভার- নাউআ থারি আরুআ উসনা দিঅ নিআঁর 
চাউর হেরেইদ গুঁড়ি, গুআ, হেইরলা ফর, দুব ঘাস, দিআ, ধুনা হেনতেন। 
নেগকর চলন: সলহাসহমতে সভে নিআঁর গালমারা ছিটাউঅন পাছু মড়ই থানে 
কেনিআঁইকর কাকি নিহি তঅ দিদি নিহি তত ফুঁফুই চউক পুরেই। ভউজাইএ ঘটিই 
পানি লেইকন পানি টিপকাই কেনিআঁইকে মড়ই থান বাহরাউএইক আর সারেই 
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তম দা মি রে 


পতরিক উলটা পিঠে পুরল চউটাক উপরে গবচাউএইক আর অহুদেহিনা বাটে 
গবচেই। হালে বরেক কাকা কেনিআইকে চুমাউএক খাতির আইকন দিআ বরেইক 
ধুনা পুড়াউএই আর জাঁগড়া জখে কেনিআইকে গহনা পিধাউএইক আর ঘটিক পানিটা 
বাঁউএঁ দেহিনা গিরাউএই আর আরুআ চাউরে দুব ঘাসে কেনিআঁইকে চুমাউএইক। 
আসিস দেইক। এহে চাইলে কেনিআঁইকে পতউহু মানে হমান হেই। তাকর পাছু 
কেনিআই চউকটাকে আড়াই বেড়া বেড়িকন ভউজাইএ কেনিআঁইকে বিকেইক। 
অহে বেরাঁইএ কেনিআঁইক কাকা চউকটাকঠিন আউএই আর বরেক কাকাক মুহামুহি 
সারেই পতরিক উলটা পিঠকে বসনা করি গবচেই। বরেক কাকা কেনিআইকর কাকা 


বেরাই কেনিআই বাপে বরেক বাপকে কাটল খাসিটাক চেড় দেইকন 

কুড়ি সমাজে রেবাইরে আর বিহাই কেনিভই বাপে বলেই কন বিদাই মেইন 
চেড়ু আর বঁহরতে বরেক বাপে কেনিআঁই বাপকে কাটল খাসিক মুড়ি দেউআ চার 
চালু আহেইক। পহনা উমেইরে বেটাবেটিকে বিহা দেউআ আর রেবাইর বিহা আর 
বহরতে চেডু মুড়ি দেউআ দেউইক ইতেই কুড়মি সমাজে দগলামু সামাইক নিহি। 
লহুক সরেসানি হালে বলবত আহেইক। কেনিআঁই বাপে চেড়ু দেউআটা ইজজত 
দেউআকঠিরি আনি হেকেইক। কেনিআঁই বাপে চেড়ু দেইকন বরেক বাপকে ইজজত 
দেল ঠিরিআনি বিরিআউএইক। দিঅ চেডুক মাঝে মেহরারুকে ইজজত রহেইক। 
অহে অরে চেড়ু দেউআক মানে ইজজত দেউআ। বরেক বাপে কেনিআঁই বাপকে 
বহরতাঁই মুড়ি দেউআ মানে বরেক বাপে কেনিআঁই বাপকে জবাবে ঠিরিআউএইক 


কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ২৮০ 


তর দেল ইজজত মানঅঁত মেনতুক ইজজত লুঠনি সহত নিঁহি। লুটইআকে জহতে 
রহথিক বদলা বিসবিসুআস ঘুরাউথিক। অহে অরে আহনাই কহালাহেইক “আহি 
মনে মারব বনে”। তই মর কুল লুটলাহিস। মই তর জিউ লুটব। তর মরদাঁগিটা 
শুসড়াই ছাড়ব। 
৩। লগন বাঁধা: লগন বাঁধা মানে বিহাক লাঘাইর ধরানা লগন বাঁধা দিনলে বর ঘারে 
বরকে কেনিআঁই ঘারে কেনিআইকে হেরেইদ তেল মাখাউঅন উচরেইক। নিতে 
নিতে বেরা ডুবল বাদে আপন ঘারে বিআরি খাইকন সোন্ক্য ভোজন সেরে) ঘার 
বাখেইর আড় পড়সিক বেটি ছউআ বর ঘারে বর ঘারেক আনগাঁই কেনিআই ঘারে 
ডমকচ নাচ নাচিকন আনগাকে ধুরা ফুটাই দেখিক।অহে অরে আহনাঁই কহালাহেইক 
“বিহাকলে হুব নিহি আর মরনলে সক নিঁহি।” দসর বাটে ঘার কিসানে হিতমিতান 
কুটুম বাটুমকে বিহাক নেউতা বুলাউএ উচরাউএই। খাউআউঅন ধউআউঅনকর 
সারভার মুহাউএই। বিতি পেরিআই কুড়মি সমাজে কুড়মালি চারিই লগন বাঁধাই 
হেলেইক বর ঘারে। লগন বাঁধাল পাছু লগন চুমাইকন বাঁধাল লগন কেনিআঁই ঘার 
পঁহচাঁই দেইহেলথিন। কেনিআই ঘারে লগন চুমাইকন কেনিআঁই লগন পিঁড়হাঁই 
মানে মহুআ কাঠেক পিঁড়হাঁই গবচিকন লগন ঝঁকা চার চালু রহেইক। অহে অরে 
হালে লগন বাঁধনকর সভে সারভার বর ঘারলে কেনিআঁই ঘার লেগঅত আর অহে 
সারভারে লগন কেনিআঁই ঘারে বাঁধান চার চালু হেলাহেইক। কুড়মি সমাজে হালেই 
গাঁডি মাহতই আকরাই বাখেইর বুড়হাঁই লগন বাঁধেই। : 

কুড়মালি চারিই লগন ধরানকর চারিআলি সিঁআড় বাঁধালাহেইক। টেসনা:- 
বিতি পেরিআই কুড়মি সমাজে রকাসাঠিআ হাঁথ লগনে বিহাক চার চালু নিহি রহেইক। 
কাহে নঅ লগন বেগর ধরাইকন বিহাক নেউতা বুলাউঅন ঠিক কাম নহেইক। মেনতুক 
হালে দসরকর গুহে পিছড়অ বাইএদসরকে ভেঁসুআই দেবাইএ দমে বিহা হাঁথ লগনে 
সরাউহত। তিন দিনঅ বতর নিহি পাউলে বিহাক কাম হাদলাউএ আজবাঝ লাগেইক। 
বরতুক বা রেবাইর দির্নে বিহাক দিন থানিজ করিকন লগন ধরান আগুই নেউতা 
বুলাউহত। হালে আরঅ নাউআ নেতিক চলন চালু হেলাহেইক কিনা নঁঅ বেগর 
রেবাইর বেগর লগন ধরান আগুই বিহাক নেউতা বুলাউহত। ই নেগ-নেতিগিলা 
সারনা ধরমকে বেভরম করা নেগ-নেতি কুড়মি সমাজে চালু হেই উচরলেইক। 
কুড়মি সমাজে সারনা ধরম মতে তিনদিনআ নিহি তঅ পাঁচদিনিআ লগন ধরান 
ধরমিআ নেগ হেকেইক। ইটাই বিহাক নেউতা বুলাউঅন বা আরঅ দসর সারভার 
মুহাউঅন সভে সমকাঠা করেক বতর পাউআইক। একর ধরম বিচারে ধরমিআ 
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আহেইক। কুড সমাজে কুড়মালি চারিই পাঁচ দিন ডেগিকন আগুবাটে 
পাস ধরম মতে ধরমিআ ভাঁগাঁন তনতত সাধনে 
টউরাইকনিহি। পাঁচ দিনিআ লগন বাঁধানকর মর ঠাননে ভাঁগাঁন: রজঅ আর বরমএক 
বাউএ আর বু মানে পানিই। অহে খাতির রজক চিনহাপ মাঁহাঁমাই মানে পরকিতি 
মাই বরম বাবুর্দকর চিনহাপ, পুররুস মানে বুড়হাবাপ, তাইতকর চিনহাপ ধরমঠাকুর 
বাউকর চিনহাপ, বাঘুত ঠাকুর আর বুকর চিনহাপ বানসিন ঠাকুর। এহে সিনাসিনিক 
চিনহাপ ধরি তনতত সাধন সাধিআ কুড়মি জাইতে বিহাক চলন চালু হেলে পেরিআঁইএ 
পাঁচদিনিআ লগন বাঁধন চার চালাউএই চরাউলাহাত। দসর দসর সমাজিআ হাইহবড় 
জুইত বেজুইত.সমাজে রহাক ইতে তিন দিনিআঁ লগনে বিহা সরাউএ দাই গিরন 
খাতির তিন দিনিআঁ লগনে বিহা সরাউঅত মেনতুক লগন বাঁধাইক পাঁচটা । পাঁচটা 
লগন বাঁধাল বাদে লগন চুমাউঅত। লগন চুমাউঅল বাদে দুইটা লগন খুজাই দেথিক। 
তিনটা লগন রাখিকন তিন দিনিআ লগন কহত আর তিন দিনে বিহা সরাউঅত। 
লগন বাঁধইআঁই অহে পাঁচঅ সিনসিনিকে সেঁউরিকন লগন বাঁধেই। বিহাক নিআঁর 
ধরমিআ চারে সভেলে সগুন চার হেকেইক লগন বাঁধন। বেগর লগনে বিহা হেই নি 
পারেইক। অহেঅরে লগন আর বিহা একেঠিন লটপটাইকন এসন লটকরাই 
লটকলাহেইক জে কেউএ কাকেউ ছাড়ে নি পারেইক। টেসনা:- বেগর লগনে 
বিহা ঠানাইক নিহি।দসর বাটে বেগর বিসই লগন ঠানাইক নিঁইি। বিহাক আগু লগন 
আর লগন ধরালেই বিহা অটকেইক নিহি। ্‌ 
এইদবাস: লগন সিরান দিনটা এইদবাস দিন কহাইক।সরসপ্তনে বিহাক (৪) ঘারছাড়ি 
মাডুআ বাধা মাড়ুআ পুজা, ৬৬) পুঁড় খুখড়ি, ৭) পখেইর কড়া পখেইর ঘাট বাঁধা 
ঘাট পুজা, ৮৮) আম মউরা খাউআউঅন বা অমলঅ খাউআ, (৯) গুআটিকা, (১০) 
ভুবাভাজন, (১১) হাঁড়িবিহা, (১২) পিধান-অড়হান, (১৩) মহুআ মউরা খাউআউঅন 
বা কেনিআইএ অমলঅ খাউআউঅন, (১৪) সিঁদরাদান, (১৫) চুমান এতগিলাক 
সগুন চার এইদবাস দিন সরাউএ হেউক। অহেখাতির এইদবাস দিনটা বিহাক চারে 
সভেলে ডাগর ঝীকমারিআ আর ঝকঝলিআ দিন হেকেইক। এইদবাস দিন বিহানে 
সুতি উঠিকন মেহরাররাই সভেলে পহিল তুলসি টিপে ঘার আনগাকে গবর কাঁটা 
দেইকন সাফা সুথরা করে দাইএগিরত। দসরবাটে ঘার বাখেইর আড়পড়সিক মরদরা 
ছামড়া বাঁধা পালহা লেইকন আনগাই ঢুসমত। দসরবাটে বর ঘারে বরকে লেইকন 
কেনিআই ঘারে কেনিআইকে লেইকন ভউজাইরা আপন গুসটি ছাড়ি দসর গুসটিক 


তিন ঘারে আরুআ ধান ভিখ মাগাউএ জাত। ভিখ পাউঅল আরুআ ধানকে লড়হি 
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করত। অহে চুনিটাকে কেটা সারেই পাতে মহড়িকন পার্নিই সিজাউঅল পিঠা করত। 
(৪) খারছাড়িঃ- ধবিন মাঁইএ বর ঘারে বরকে কেনিআঁই ঘারে কেনিআইকে 
পিছুআইড় বাটে পাটিক উলটা পিঠে চুগুমুণ্ড গবচাইকন পানিই সিজাউঅল পিঠাটাকে 
খেজি খেজি গাতেক গাঁইঠে গাঁইঠে চিপাকরাউএইন আর হেরেইদ তেল মাখাইকন 
নাহাউএইন। হালে কুড়মালি চারিক খারছাড়ি নেগটা কুড়মি সমাজে লাহালাহি উঘড়ে 
মুহালাহেইক। খারছাড়িক অজি বাভনিআ চারিক গুরুমুখ নেগটা চালু হেলাহেইক। 
গুরুমুখে বইসটমে বরকে কেনিআঁইকে সলঅ নাম বততিরিস আখড় মনতর কানে 
সুনাইদেই। অহেঅরে একর দসর নাম কান ফুঁকা। গুরুমুখ আর খারছাড়িক বাদেইর 
বসমতা ফারাক আহেইক। মেনতুক বাভনিআ চারিই ভেদাইরহল কুড়মিই বুঝত 
নিহি, বুঝেক গেআন মগজে নেখেইন।বিতি পেরিআক কুড়মিক পুরখেইন পুরুসরাঁই 
তনতিত সাধন বাছ গেআন মতে টউরল রহত পহনা উমরিআ কুড়মি ঘারেক ছউআঁই 
ঘার-কননাক ভেদ বেউরা কিছু বুঝঅত নিঁহি। মাই-বাপেক অরজন খাইকন উদমা 
সীঁড় ভুল খেলি খাত। এহে খেলি খাউআ মনেক মেইল সাফা করি অরাকে ঘার-কননা 
বাঁধেক বাটে মুহড়ি ঘুরাউএক খাতির খারছাড়ি চারটা কুড়মালি চারিই বিহাক চারে 
সঁঝড়লাহাত। খারে মেইল ছাড়েইক। মনেক মেইল ঘুরিবুলি বেগর অরজনে উদমা 
খাউআ। মেনতুক বিহাক বাঁধনে বাঁধালে তঅ মাই-বাপেক অরজনে মাগ-ভাতার 
দিঅক উদমা খাউআ চলতেইন নিহি। আপনকে অরজেক ডহরে চলি অরজেক 
গেআনে গেআনমান হেউএ হেতেইন। আপন ঘারকননা বাঁধে হেতেইন। আপন 
গড়ে ঠড়ুআই হেতেইন। বরকর মাঁই-বাপ নাতাঁই কেনিআইকর সাস-সসুর। দসর 
বাটে কেনিআইকর মাই-বাপকর সাস-সসুর। মাই-বাপে খাউআই পিধাই পালথিন 
পসথিন। সাস-সসুরেক কিনা দাই গলঅলাহেইন জে রা বেটা পুতউহুকে বা 
বেটি-জাঁউআইকে পালবেখিন পসবেখিন। বর কেনিআঁই বিহা বাসিলেই তম 
মাগ-ভাতার নাউআ নাতাঁই নাথালা। আপন ঘার-কননাঁই সামালা। অরা আপন 
ঘার-কননা সামলাউএ দাই গিরতা। দসর বাটে গুরুমুখ চারে বইসটমে সলঅনাম 
বততিরিস আখড় কানে সুনাইকন কান ফুঁকবাই পহনা উমরিআ বর কেনিআইকে 
ভগবান ভজন বাটে মুহড়ি ঘুরাউএক গেআন দেইন। পহনা উমরিআ ছউআই ভগবান 
লেইকন থড়াই কনঅঁ বুঝত নঁঅ বুঝেক গেআন অখর মগজে রহেহেইন। ভগবান 
লেইকন কনঅ গালসাল নিজে করত নর্জ দসরকর করল গালসাল অনাউঅত।জাখরা 
ভগবান লেইকন কনর্ই জানত নি বুঝত নিহি অরাকে ভগবান কাথা সিখাউঅন 
মানে তঅ চাটানি বিহিন বুনা। মেনতুক হালে দসরকর গুহে পিছড়ইআ কুড়মিই 
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আপন চারি কুড়মালি চারিক বাছট গেআন বুঝেক কসনি নিহি করিকন বাভনিআলি 
চারি ইবুআউএ লঙ্চুহা বাভন বইসটমকর পেট ভাথাইকন নিজে গাড়হাঁই গিরে 
গাড়হাবাটেই কুদঅহত। অচেট সুতঅনিই সুতি রহল এহে কুড়মিকে জাগাউঅন 
দাই। জাগাউএ গেলে জাগাউতাহারকেই কুহনাউহেথিক। তনতঁত সাধন ডহর 
বেঁড়াউলাইহা মেনতুক তনতত সাধন বাছট গেআন মতে গড়হাল কুড়মালি চারিক 
নেগ-চার বুঝেক কসনি করা মানি চলা । আপন পুরখেইন পুরুসকর গড়হলকে লাইথ 
মারি দসরবাটে ঘসকাউঅন বেসন হেইক। উঁড় ভরা কাম হেকেইক। অহেখাতির 
হালে আপন চিনহাপ হাজাউবাইএ কুড়মিকে উঁড় ভরে হেহেইন। আউতি বেরাঁই 
আরঅ উড় ভরে হেতেইন। আউতি বেরাক কুড়মিকে জিআউএক খাতির এহে 
বেরাইএঁ সতর হেইকন আপন মাই ভাখি কুড়মালি ভাখি আপন চারি কুড়মালি চারিকে 
পকতাউএক পসরাউএক ঝবরাউএক কসনি করা। কাম করলে বেরহন প 
[উআতেইকএ। কসনি করলে কাম সমফলাতেইকএ এহে পরতুক মনে করি কামে 
ঠেসা। দসরকর উচকাউন্নিই পুলকাউনিই ইরখাকাথাঁই কাম ছাড়ি হেজমারি গবচি 
রহলে কবউ সমফলাতেইক নিহি। 

৫) মাড়ুআ বাঁধা- মাডুআ পুজা: আনগাঁই ছামড়া বাঁধল পাছু আজাই-আজিই নাউআ 
লুগা পিধিকন মড়ইথানে মাডুআ বাঁধা, মাডুআ পুজা করা নেগ হেকেইক। মাড়ুআ 
বাধা- মাডুআ পুজাক সারভার:- হেরেইদ গাঁঠা, আরুআ চাউর, তাঁবা, দুব ঘাস, 
হেইরলা ফর, নাউআ সুপ, দিআ, ধুনা-ধুপ, বহতা, পঁউআরেক বড়, সাবইদড়ি, সিঁদুর, 
আর“আ চাউরেক মেরখু, আরুআ চাউরেক গুঁড়ি, বর ঘারে আম ডাইর, কেনিআঁই 
ঘারে মহুআ ডাইর, সারেই ভাইর, সিধা ডাইর, সারুআ, কাজর হেনতেন। পহিল 
তআ আজাকে মড়ই থানেক ছামড়াই আমপাতেক বনঅমালা টাঁগাউএ হেইক।তাকর 
পাছু মড়ই থানেক আগুবাটে মানে মুঁহানবাটে মড়ই থানেক চাইর কুনে চাইরটা 
একটা গাড়হা কড়ি অহে গাড়হাটাই পহিল বহতাই টিপি মুহাউঅল হেরেইদ গাঁঠা 
আরুআ চাউর, ভাবা, দুব ঘাস, হেইরলা ফরকর বহতাটা কাকিই নাউআ সুপ দিআবরি 
সারুআই ধুনা পড়াই সুপটা আজিকে দেইক। আজিই বহতাটা আজাকে মুহাই দেইক। 
'আঁজাই বহতাটা মাঝেক গাড়হাটাই ভাঁসাউএই।তাকর পাছু সারেই ভাইর সিধা ডাইর 
বর ঘারে আম ডাইর, কেনিআই ঘারে মহুআ ভাইর, তিন ডাইরকে একসগে মুঠা 
করি গড়হাটাই গাড়েই। গাড়ল ডাইরগিলাকে একসঁগে গটা করি পউআরেক বড় 
আড়হাই পাক মেটিকন সাবই দড়িই কটকটিআ পকতঅকরি বাঁধেই। কাকিক 
কাচামাটিক কাদাঁই আজিই দড়িগিলাকে কাদাঁই লেপেইক। লেপল মাটিক উপরে 
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আজাঁই আরুআ চাউরেক গুঁড়ি লেপিকন তাকর উপরে সিঁদুর কাজর পিধাউএই। 
মাহাভারত পেরিআক জড়ল কেহনিক দাপটে হালে কুড়মিই মড়ই সাড়াক চলন 
বিসরিকন তুলসি সাড়াটা চালাউঅত।তুলসি সাড়াটা চালু হেউএক আগু মড়ই সাড়াটা 
চালু রহেইক। অহে অরেই মড়ই সাড়া লেমড়লি সাড়াটা সিরজালাহেইক। মড়ইলে 
মড়লি, মড়ইআন, মাড়ুআ সাড়াগিলা সিরজালাহেইক। মড়ই থানে সসটি মাঁইএক 
বাথান। মাড়ুআ পুজাঁই সসটি মাঁইকরে পুজা করাইক। মেনতুক পুজাটা মড়ইথানে 
করাক ইতে পুজাক নাম মাড়ুআ পুজা। সারনা ধরমে কুড়মালি চারিই নউগঠ 
সিন-সিনিক বাচিক পাউআইক। সসটি মাঁই অহে নউ গঠ সিন-সিনিই গনাই নিহি 
মেনতুক আল ছউআক নিক সুখ কাঁদন হাঁসকর মুলে সসটি মাই গবচি রহা পরতুকে 
কুড়মিই সসটি মাঁইকর বাথান থান মড়ই থানে সসটি মাইকর পুজা করা চারটাকে 
মাডুআ পুজা নামে চালই আউঅহত। বচকনিটা বেগর লাতাইড়কর বেগর ভেদেক 
হেতেইক নঁঅ কিনা তাউএ খাইস মেটাউএ বচকই। সারা ধরমে কুড়মি সমাজে দস 
গঠ মীইকর নাম পাউআইক। এরা দসঅ মীইএ আউল ছউআক নর নি কনঅ হিত 
কামে জউআত। ৫১) জনম দেউআ মাঁই, (২) ধাই মাই, (৩) ছাগেইর মাই, €৪) 
সসটি মাই, (৫) আজি মাই, (৬) দুধু মাঁই, ৭৭) চাঁদঅ মাই, (৮) বেরা মাই, ০৯) 
হাঁসন মাঁই, (১০) কাঁদন মাই। 
সসটি মাইএ আউল ছউআকে রগ দুখলে রেহাই দেইন, গিরন, পড়নলে রেহাই 
দেইন গাত পুসটাউএ সাহাই দেইন, হাঁসাউএই, কাঁদাউএইন।অহেঅরে কুড়মি সমাজে 
নিতে নিতে দুইবেরা আউলছউআকে তেল মাখাউএক বেরা সসটি মাইএক সেঁউরনে 
গিত গাহি সুনাউথিন। গিতটা এহে নিআঁর- 
কাঠ বাঁধঅঁ, পাত বাঁধ/বাবুকে/মিআঁকে বাঁধেই। 
বাবু বাডঅই/মিআ বাড়অই/ অরই বাঁস 
পইনা পাহাড়/ সসটি মাইকে নমর নমঅঁ।| 

অহ্খাতির ছউআক জনম আগুই ছউআ জনমকর অরহান বিহাক চারেই 
সসটি মীইকে তুসটাউএক খাতির অকর বাথান থান মড়ই থানে মাডুআ পুজা নামে 

এহে সসটি মাই কুড়মিক নউ গঠ সন-সিনিই গনাই নিহি মেনতুক সিনিক 
মাইনে মাইন পাউএই। অহে খাতির সসটি মাই সাড়াটাক উচরন গুড়ি তাড়ি উচরন 
গুড়িক ভাঁগাঁন ভাঁগি মানে নিখরাউএক কসনি করিঅ। 
খাতির কুড়মালি ভাখিক আবগা একুড়রা একুকটি কড়ে একুকটা সাড়াক মানে 
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স্ার 


বাউএক সউআঁগে সউআগকর ভাখি হেকেইক। হিআঁকা কইখে ধরি জনম 
সিএ কত এ 
ধরি জিউ সিরজইআ মাঁহাঁমাই বা পরকিতি মাঁই বুড়হাবাপেক বহু স্ত্রৌ) মানে স। 
ঠউকা কাথাই স কড়টিক মানে বহু বা স্ত্রৌ)। এহে দুই.মাঁই মানে দুই সবলকর এক 
সঁগে সঝড়ান ঠিনলে তেসরা এক মাই স সিরজাইকন দুই স কর সঁগ ঠিনলে সাড়াক 
ঠিকড়টি সঁঝড়ানে সসটি সাড়াটা সিরজালাহেইক। মেনতুক সসটিমাঁই জনমদেউঅনি 
মাইঅ নহি আর মাহাঁমাইর্জ নহি। মেনতুক মাঁইকর কাম নিমটাউএই | অহে অরে 
সসটিমীই তেসরা এক মাঁইবল হেকি। অহে অরে সসটি মাই কুড়মিক নউগঠ 
সিন-সিনিক গঠে নি গনাইক নঅঁ সিনিক মাইন পাউএই। ছউআক জনম অর 
মরদ-মেহরারুক বিহাক বাঁধনে বাঁধান। অহেঅরে বিহাক চারে মড়ই থানে মানে 
সসটি মাঁইকর বাথান থানে মাড়ুআ পুজা নামে সসটি মাইকর পুজা করা চার কুড়ালি 
চারিই সবড়ালাহেইক। 

স কড়টি মানে বহু স্ত্রী) মই আনসাঠিআ কহি বুতে করহহ এসন কাথা 
নহেইক। কুড়মি সমাজকর সভেলে ঠাঁউএক আর ডাগর নাতা সসুর সাড়াক ভাঁগাঁনে 
সাবুত পাউআইক স মানে বহু স্ত্) আর সু মানে সইআ স্বোমী)। টেসনা:-স সু অর 
সাড়াগিলালে সসুর সাড়াটাক সিরজন। সসুর সাড়াক স কড়টিক মানে বহু স্তর)।স 
কর মানে স্্) কর বাপ আর সু স্বোমী)কর বাপস কে আর সু কে মাগ ভাতার ডুল 
মিলাউএকঅর হেকঅত।অহেঅরে সুকর পাপ সকর সসুর। দসর বাটে অহেঅরেই 
ন কর বাপ সু'কর সসুর। স সু অরলে সসুর। কুড়মালি ভাখিক সাড়া ভাঁড়ার 
জড়ইআরাঁই অতনাটা টউরলহাহাত ন্জ নিহি মর জানল নেখি। কুড়মালি সাড়া 
ভড়ারেস কড়টিক মানে বহু স্্) নিখরাউলাহাত নজ নিহি মর নেজেইরে নলাল 

] 


সপুর সাড়াটাঁক ভাগানে সু মানে সইআক সাবুত পাউআলেইক।দসর আরঅ 
একটা নাতা সাড়াইঅ সুমানে সইআক পাউআইক। সাডাটা 
িনকিরছিন রানি সাবুত পা | সাড়াটা হেলেইক ননদঅসু। 
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সিরজন বহেই অই বছ। 

এহে নিআর কুড়মি সমাজে চালু রহল নাতাক সাড়াগিলাক উচরন গুড়ি 
বাছট গেআন অরে রহল সাবুত পাউআইক। 

সসটি মীই সাড়াটাক স গিলাক লেইকন এতনা বচকনি বচকালেইক। 
পেরিআক পেরিআলে চলি আউঅল সসটি মাইকর বাথান থান মড়ই হেউআক 
পরতুকে পরতুকিআ হেকঅত কুড়মি। মড়ই থানে সসটি মাইকর পুজা করাইক 
মেনতুক পুঁজাটাক নাম সসটি পুজা কহাইক নিহি। পুজাটাক নাম কহাইক মাড়ুআ 
পুজা। মাডুআ পুজাক আগ আজাই মাড়ুআ বাঁধেই। মাড়ুআ বাঁধেক নেগ আড়হাই 
_ পাক পাক ঘুরাউঅন। এহে আড়হাই পাক পাক ঘুরাউঅনকর বেউরা টুড়হেক কসনি 
এহেলাতাইড়ে করা বেস হেকেইক। পাছু আর লাতাইড় পাউআতেইক নিঁহি। কামটা 
দরপুরা রহতেইক। দুই পাক পাক ঘুরাউলে বুঝাইতেলেইক ইটা পুরুস পরকিতিক 
চিনহাপকর ঠিরিআনি হেকেইক। তিনপাক পাক ঘুরাউলে বুঝাইতেলেই ইটা সততঅ, 
:. রজঅ,তমঅ এহে তিন গুনকর চিনহাপকর ঠিরিআনি হেকেইক। মেনতুক দুঅ নিহি 
চারি গড়হাইএক মুলে গটাটাই বাছট গেআন রহল সাবুত পাউআইক। 
আউআ আড়হাই পাক ঘুরাউঅন লেইকন রিচিক বেরা গাঁউআইঅ: বিতি পেরিআই 
হালি কুড়মিক পুরখেইন পুরুস সিনধু মুলুকে বসাগইত করি রহল পেরিআঁই চাসকাম 
টুড়হিকন চাসকাম আহার দানা অরজেক খাতির দাইএ গিরিকন তনতত সাধন ডহরে 
ডহরিকন জিউ সিরজন তত টুড়হল রহত। চাইর নিআঁর জিউকর এক নিআঁর জিউ 
হেকেইক ভুঁহফড় জিউ। সভে জিউকর সিরজন ডহর এক হেকেইক। সভে জিউকর 
মুলাধার চাকে কুলঅ ঝুঁড়ুলি নি কেলকুন্ডলিনী) আড়হাই পাক পাক খাইকন হেঠ 
জড়অ সড়অ করিকন সুতা। কুড়মালি ভাখিই কুঁডুল হেইকে সুতা কাথাটাক চলন 
চালু আহেহক। কুড়মালি ভাখিক ঝুঁড়ুল সাড়াটাকে চরাইকন সঁগসকিরিত (সংস্কৃত) 
ভাখিই কুন্ডলিনি সাড়াটা সিরজলাহাত। বাদ দেহাক কুলঅ ঝুঁজুলিনিক সগ বিহাক 
নেগকর নাতা ইতঅ বেড়ে বেঠিক কাথা । কাথাটা বেড়েবেঠিক নহেইক ভীগলে 
বেড়েঠিক কাথাক ভেদ বেউরা টুড়আইক। টেসনাঃ- কুলঅকুঁডুলিনিকে জাগাউলে 
উচরাউঅল কাম সমফলাউএ কামে কেমিআক মন গড়াই রহেহেইক।তনতঁত সাধন 
সাধইআরাই তনতত সাধনে মন গড়াই রাখেক খাতির সভে পহিল কুলঅকুঁডুলিনিকে 
জাগাউথিক। বিহাক নেগ চারে বর কেনিআই বিহাক বাঁধনে বাঁধাত। বিহাক বাঁধনে 
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বাঁধান মানে তঅ পেরিআক পেরিআ আপন কুলকে জিআই রাখিকুলকে আগুবাটে 
অগুআউঅন বিহা বাসিলেই বর কেনিআঁইকর বর কেনিআঁই নাতা ছিঁটেইন আর 
মাগ ভাতার নাউআ নাতাই জিনগানি পুহাউঅত। মাগ ভাতারকর কমা ধিআপুতাক 
জনম দেউআ আর কুলকে আগুবাটে অণ্ডআউঅন। মাগ ভাতার হিআখালাস 
বেসবাসাকবাসিই রাইকন মাগ ভাতাকর ভাতার মাগকর টানে টানহি রহি আপন 


কুড়মালি চারিক পুঁড় খুখড়ি পুজা চারটাকে অজি বাভনিআলি চারিই নানদি 
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১ 


মুখ নোন্দীমুখ) চার নামে চালাউঅত। বাভনরাক এহে নান্দীমুখ চারটাকে কুড়মিই 
ঘিউঢারি কথিক আর তনতত সাধন বাছট গেআন অরে সিরজাল পুঁড় খুখড়ি পুজাকে 
ঠেকলিকন আনগাক বাইরে বাহরাউলাঘিক আর বেগর ভেদে সিরজাল ঘিউ ঢারিকে 
আঁকড়াইকন হবুআউ হেথিক। পুঁড়খুখড়ি পুজা আর ঘিউঢারিক ভেদ বেউরা বাছট 
গেআন অরে নিখরাউএক কসন্নি করল জাহেইক। তই করইআ তরা তহরঠিন তই 
করেক আপাভার সঁপল জাহেইক। 84 
জিউ সিরজন অর পাঁচ ভূত সিরজনকর সারভার। নউগঠ সিনসিনিই সারভার 
পাঁচভূতআহেইকনর মেদি মানে পুরুস পরকিতি মানে মাগ ভাতার মানে বুড়হাবাবা 
মাহামাই নউগঠ সিনসিনিই আহাত।সিরজনকর সভে সারভার আর কারিগর নউগঠ 
সিনসিনি মীহাঁন আহাত। আগুই বচকালাহেইক বিহা মানেই তঅ ধিআ পুতাকে 
জনম দেউআ আর পেরিআক পেরিআ আপন কুলকে জিউআইকন আগুবাটে 
অগ্ুআউতে রহা। ধিআ প.তাকে জনম দেউআক ডহর মাগ ভাতার জেনিমিলনে 
মিলা । এহে জেনিমিলনে মিলা বাটেলেই ভাতারকর খেজা মাটি পানি আর তাইতকর 
আধা মানে আড়হাই আর মাগকর বম বাসাত আর তাইতকর উবরল আধা মানে 
আড়হাই। এহে দিঅ আড়হাই একরসঁগে সঁঝড়ালনে গটালিঅ পাঁচভুতে জিউকর 
সিরজন। এহে অরে কুড়মালি চারিক পুঁড় খুখড়ি পুজাক চারে গটাগটি গঠা সিরজন 
হেই পারত। মই হাঁকাইকে কহই কুড়মিক পরকিতিআ নউগঠ সিনসিনিক বেগর 
আসিসে জিউ দুনিআক কন জিউকর সিরজন হেই নিহি পারেইক। আর কন 
পুড় খুখড়ি পুজাক সারভার: আরুআ চাউরেক গুঁড়ি হেরেইদ গুঁড়ি কইলা গুড়ি 
পড়ল মাটি বা চুলহা মাটিক গুঁড়ি সিঁদুর পাছড় আরুআ চাউর দিআ ধুনা-ধুপ হেনতেন। 
পুজাক নেগ-জগ: খেআল রাখে হেতন আপন গুসটিক জাখরা মাগ ভাতার দিঅ 
জিঅত আহাত অহে ডুল প্ুপ্ত আকরাঁই কাকা পু খুখড়ি পুজা করাক ইকে ইকদার 
হেকত।্প্তই আকরাঁই কাকাঁই নাউআঁ ধতি পিঁধিকন মাডুআক দেইড়া বগলে হেরেইদ 
গুঁড়ি কইলাগুড়িক চুলহা মাটিক গুঁড়িই আড়ি চাইরটা ডাঁইড় টানঅত। আড়ি কাঁইড় 
গিলাক উপরে ঠাড়হি চাইরটা ডাঁইড় টানত হেলেই নউটা খঁড় কাটাইক। ঠউকা 
কাথাঁই নউটা খড় কাটেহেইক। তাকর পাছু আজাক বাঁধল পুজল মাড়ুআক গাতে 
তর হাঁথে আরুআ চাউরেক গুঁড়িই তিনটা থাপনা থাপত। থাপনাগিলাক মাঝে 
সিঁদুর টিকাঁই টিকাউতেইক। সারনা ধরমে কুড়মিক নউগঠ সিনসিনিক নউ বরন 
নউ টগেক খুখড়ি পাহুড়কর চাইড় রহেহেইক। 


কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি || ২৮৯ 


বরন আর টগকর বাচিক: ঠাড়হ মউরা ধব সাঁড়হা ধপা মউরা ধবঅ সাঁড়হা ঠাড়হ 
মউর রগুআ সাঁড়হা ধপা মউরা রগুআ সাড়হা, রিসা সাঁড়হা, ঠাড়হা মউরা, বিঝারিআ 

কাটল নউটা খঁড়ে বাচিক বাচিক সিনসিনিকে মনে মনে থাপনা ঠার্নেই। 
ঠানঅল খঁড়ে ঠানঅল সিনসিনিক আরদাস করেই আর অকর হইতে বাচিক খুখড়ি 
চাউরে চরাউএইন। চরাউএক বেরা মানে আরদীসন বেরা সিনসিনিকে নেউরাঅন 
বচকনি টুম হে মর পুরখেইন পেরিআলে মানিআউঅল পুজিআউঅল ধরল সঁচল 
অমুক সিন আর সিনি আইজ মই মর ফাঁনলা পুতাকে বা ফানলি ধিআকেবিহাক 
বাঁধনে বাঁদে অকর বিহা ডউরঅলাই। সউআঁগ জখে জুটাউঅল আঁটাউঅল পাহুড়ে 
তকে আরদাস করি আসিস মাঁগহই। তর আসিসে অকর বিহউলা/বিহউলি জিনগানি 
নিতে নিতে নাউআঁ ডগ ফেঁকতে রহউক। চরাউঅল পাহুড় কাটি বাঁউএ দেইনে 
পানি ঢারি সভে সিনসিনিক হইতে গড়করি পুজা সরাউএই। 

হালি পেরিআঁ টুনকি রগেক বাইড়ে খুখড়ি ঘুঘসি মরনে মরবাইএ কুড়মি 
ঘারে খুখড়ি উঘড়ি সিরাল খাতির খুখড়িক অজি সিননি চড়হাউঅন নেগ চালু 
হেলাহেইক। ্‌ 

এইদবাস দিনকর ঝীকমারিআ আর ঝকঝলিআ নেগে বাচিক করি ভউজাইরাক 
কালঘাম ছুটেইন। কালঘাম ছুটাইকন নেগ সরাউলেউ এইদবাসে দিনকর সভে নেগ 
সরসগুন নেগে সঁঝড়াইক নিহি গনাইক নিহি। 
টেসনাঃ- (১) অদউলি পাড়া বা বড়িপাড়া নেগ, ৫২) সিনেই সগরাউঅন নেগ। 
অদউলি পাড়া বা বডি পাড়া নে: অদাউরিদ সাড়ালে অদউডি সাডাটা 
সিরজালাহেইক। অদউড়ি পাড়ত ভউজাইরাঁই। অদাউরিদ মানে বিরহি বা কলাই 
দাইলকে লড়হি পার্টিই পিসিকে পাক করথিক। অহে পাক উরিদে বাসেক ছাতাঁই 
আকরাঁই নাউআঁ সুপকর উলটি পিঠে অদউড়ি পাড়ত। কেনিআঁই ঘারে বর ঘারলে 
সাজনি ডালাঁই সাজল বেইগন সঁগ অদউড়িক বড়ি মেসাইকন তিঅন রাধত আর 
অহে তিঅন বর কেনিআঁইকে খাউআউথিন। বেইগন মরদলিগাক চিনহাপকর 
ঠিরিআনি হেকেইক আর উরিদ দাইল জেনি দুআইর চিনহাপকর ঠিরিআনি হেকেইক। 
দাইল মানেই তঅ দুই ফাঁড়াই ফাড়াল দানি মেহরারুক জেনি দুআইরঅ দুই ফাঁড়াই 
ফাড়াইল। অহেঅরে দাইল সাড়াটা মেদি লিঁগা লিগাঁই বাইচকাউঅল জাইক। বেইগন 
সঁগ উরিদ বড়ি মেসাউঅল তিঅন বর কেনিআঁইকে জেনিমিলন মিলাক চিনহাপকর 
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ঠিরিআনি হেকেইক। 
সিনেই সগরাউঅন : অদউড়ি পাঁড়া চারটাক নিআঁর সিনেই সগরাউঅন চারটাউ 
সরসগুন গুনে গনাইক নিহি মেনতুক বিসবিসুআস করেক চার হেকেইক। সিনেই 
ফেরন নেগ বেগরসরাই কন সিঁদরাদান চার সরাউএ পারাইক নিহি। অহে খাতির 
সিনেই সগরাউঅন চার বিসবিসুআস সরাউএক চার হেকেইক। 
লত, নউ গাঁঠা হেরেইদ, নউটি হেইরলা ফর। 

ছামড়াতরে মাড়ুআক রিচিক বিচে বর ঘারে বর আর কেনিআই ঘারে 
কেনিআই লগন পিঁড়হাঁই পুরুব মুহে গবচত।আর মনে মনে বুড়হাবাবা মাঁহাঁমাইকে 
সেঁউরথিক। আর দিঅ তর হাঁথকে সটাইকন উজরা ছাঁদত। অহে বেরাঁই নাউআ 
লত তিনটা হেরেইদ গাঁঠা, তিনটি হেইরলা ফর চাউরটাক উপরে রাখেই। বরে 
কেনিআঁইএঁ রসে রসে উজরা খলি সভে সারভার ফুচকাই দেখিক। দুই ধাঁউএক 
বাদে তিন ধাঁউএক বেরা বরকে বরেক ভউজাইএ কেনিআঁইকে কেনিআঁইকর 
ভউজাইএ হাঁথে আঁইক ঢাপিকন কানা করথিন অহেবেরাই নাউআ ঠাকুরে বরকর 
দেইনা হাঁথেক কেনিআঁগুর আর কেনিআঁইকর বাঁউআ হাঁথেক কেনিআগুরকর নখ 
লহু বাহরাতেইক। ধেরিআ রিচিক গবচইকন টুগেইক। নখ টুগনিই বাহরাল লুই 
সাফা চেঁথরা গাবাউএই। লহ্ুই গাবঅল চেথরাটা সিনেই কহাইক। এহে সিনেটা 
সিআরে জগাইরাখেক খাতির নাউআ ঠাকুরে বরকে বর পছউরাক খুঁটেই গেঁঠিআই 
দেইকআর কেনিআঁইকে অকর পিঁধল লগন সাড়িক ঠেঁপে গেঁঠিআই দেইক। সিনেই 
সামলাইকন হুসিআরে জগাউন দাই বর কেনিআঁই দিঅক আপন আপন বহনই। 
সিঁদরা দানেক বেরা সভেলে পহিল সিনেই ফেরন নেগ সরাউএক চাইড় গিরেইক। 
অহেবেরা সিনেইটা চারে জউআইক। 
(৭) পখেইর কড়া ঘাট বাঁধা ঘাট পুজা: আনগাক পানি বাড়ি বাটে বহি বাহরাইক 
কদাইরে বহনইএ পখেইর কড়া নেগ হেকেইক। 
ঘাট বাঁধা: কড়অল পখেইরটাক পিঁড় পেদাই পুরুব মুহে গবচিকন ঘারেক লড়হি 
পা্টিক আবগা পাটিটিকে উলটাইকন বসে জুইত হেতেইক নিআঁর পা্টিটিকে বসাইকন 
বহনইএরঁ পাটিটিকে তেল মাখাউঅন তিন টিকা সিঁদুরে টিকাউঅন তিন টিকা কাজরে 
কাজরাউঅন বহনইকর নেগ হেকেইক। কাজরাউঅন বাদে আরুআ চাউরে দুব 
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৫ ম্ 


ঘাসে ঘাটটাকে বহনইএরচুমাউজন বহনইকরে নেগ হেকেইক। ঘাট চুমাউজল 
বাট পুজী: বহনইকর বাঁধল ঘাট পুজেই ভউজাইএ। নাউআ সুপ দিআবরি সারুতাই 
কাজরে কাভাউঅন গাছু আরুআা চাউরে দুব ঘাসে ঘাট চুমাউঅন ভউজাইকর নেগ 
হেকেইক। 
বর ঘারে বরকে কেনিআঁই গারে কেনিআঁইকে নাহাউএক পানি আনা 
ভউজাইকর নেগ হেকেইক। বহনইকর কড়ল ঘাট বাঁধল আর ভউজাইকর পুজঅল 
ঘাটে বর ঘারে বরকে কেনিআঁইঘারে কেনিআঁইকে পুরুব মুঁহে গবচাইকন ভউজাইএ 
তেল হেরেইদ মাখাইকন ভউজাইকর আনঅল পানিই নাহাউঅন ভউজাইকর নেগ 
হেকেইক। 
নাহাউঅল বাদে বরকে কেনিআঁইকে ভউজাইএ করাঁই চড়হাইকন ঘার 
বিকা ভউজাইকর নেগ হেকেইক। ্‌ পা 
ঘার বিকল বাদে মামাঘারলে আউঅল আকরাঁই আপন গুসটি ছাড়ি দসর 
গুসটি ঘারলে আউঅল থুভড়া ভাত বর কেনিআঁইকে ভউজাইএ খাউআউঅন নেগ 
হেকেইক। 
পখেইর কড়া ঘাট বাঁধা ঘাট পুজীক সারভার: €১) পাটরা কু 
রভার: রা কুঁড়হা, (২) ছাগেইর 
রে (৩) ভূস মাটি, (৪) হেরেইদ গুঁড়ি, (৫) চুলহামাটিক গুঁড়ি, ৬) ধান,(৭) 
চুকী, ৬৮) চেগ মাছেকর চুকী, (৯) চাউর ভূজল, (১০) চিউড়া ভুজল, (১১) 


ক লাক িরিবারিবারাবারি সেইলতা সিধিআ, 
রি [ক বাবেইর, (২১) পাত পিতর, (২২) সন (২৩) সিঁদুর, (২৪) 
রা নটর (২২9) সাড়ি(২৬) মই সাড়, (২৭) থাইসাড়ি, (২৮) কেনিআই 
বাহরাউঅন স ডালা (৬০) আক (৩০) সাজনিসাড়ি ৩১) তেল, ভি 
(০) হু বিভ পেরিআই গুড়ে সি (৪) গান পাত, (52) খলিপাদ 
(ক) গাঁডি মাহতঅক ইতে ২৫ টা, খে) কেনিআই মাইএঁক হতে পাঁচকুড়ি, গে) 
'আনগাই জহড়ল পাঁচকুটুম ইতে ₹ (ঘ) সলঅআনাক হতে পাঁচকুড়ি। 
থুভড়া ভাত খাল বাদে বরে ৃ 


মামা ঘারলে আউঅল সাজিকন 
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আছ 


আম মউরা খাউআউঅনকর সারভার: নাউআ সুপ সারুআ ধুনা দিআ আরন্আ 
চাউরকর গুঁড়ি আরুআ চাউরকর গুঁড়িক ঢেলা গবর ঢেলা মাটাইএ সুতা সিঁদুর দুব 
ঘাঁস দহি গুড় সেইরসা বগউরা আরুআ চাউর ভেলুআ এক ঘটি সুঘড় পানি হেনতেন। 
৮৮) আম মউরা খাউআন: আম মউরা খাইএক হঁকে হকদারি:- মাঁই, পুপমহি, 
কাকিমাই, আজিমাই, ফুফু, মসি হেনতেন। ঠউকা কাথাঁই দুধ পিআ আল ছউআ 
উমেইরে জাখরাক দুধ পি কন জিউই রহাইক। 

আম মউরা খাউআউঅন বা আম মউরা খাউঅন নেগটাঁই হালেহু পুরখেনি 
নেগ চার চালু আহেইক। মেনতুক নেগটাক নামটা বিলটিকন আম বিহা নামটা চালু 
হেলাহেইক। ই-নেগটা আম গাছ তরে হালে আকরাঁই আম গাছকর ভাইর কাটি 
আনি পিছুআইড় বাড়ি বাটে গাড়িকন আম মউরা খাত বা অমলঅ খাত। নেগটাক 
নেগ-চার, চাইল-চলনেক ভাঁজনে ভেউরাউঅনে আর নেগি গিতে সাবুত পাউআইক 
নেগটাক নাম আম বিহা নহেইক। সাইবত মাহাঁন আম মউরা খাউআ হেকেইক। 
নেগ-চার,চাইল- চলন আর গিত ছার কুড়াল ভাখিকতাঁউিঅর অরে লিগগা বাছনে 
আম নর লিগগা বাছাইক। রঃ 
টেসনা: আমটা গিরেহেইক। আমটাকে খাঁহি। হেনতেন।কুড়মালি ভাখিই টা" াড়াই 
নর লিগগা আর পট” সাড়াঁই মেদি লিগগা বাছাইক। বর নর লিগগা আর আমঅ নর 
লিগগা হেকেইক। বরাকবইর লিগগাই বিহা হেউএ নিহি পারেইক। নর লিগগাক 
সঁগ মেদি লিগগাক বিহা হেইক। অহে অরে সাবুত পাউআইক নেগটাক নাম আম 
বিহা নহেইক আম মউরা খাউআ নামটাই ঠিক হেকেইক। 

এহে নেগটীক বেউরা ভেউরাউএক বা হেতু টুড়এক কসনি করিঅ। সারনা 
ধরমে কুড়মালি চারিই বিহাক নেগে-চারে চালু রহল নেগ-চার গিলাক নেগি গিতে 
আর নেগ-চার গিলাক বাছট গেআন অরে বেসসির ভাঁগাঁন ছাড়ি বিহাক বেউরা 
টুড়হনকর দসর ডইর নেখেইক। কাহে নঅ বিহাক নেগ-চার লেইকন চিসল কনঅ 
পথি রহল সাবুত নিহি পাউআইক।টউআ টউরনে টউরাইক নিঁহি নিআঁর কন আরজান 
পেরিআলে পেরিআক পেরিআ চলি আউঅল নেগে-চারে কুড়মি সমাজকর বিহাক 
নেগ-চার চালু আহেইক। দেখি সিখি, সুনি সিখি কুড়মিই আপন চারি বেগর ভজাল 
নিফুট, নিদাগি জিআউলাহাত জগাউলাহাত। 

অহে বেগরভেজাল বিহাক চারে-নেগে আর নেগি গিতে সাবুত পাউআইক 
বরেক বাপে কেনিআঁইকর জনম বেরাঁই কামে জউআল সারভার কেনিআঁই বাপকে 
ঘুরাই দেউঅন চার কুড়মালি চারিক নেগে-চারে চালু আহেইক। অহেঅরে আল 
লে ঠাড়, ঠাড় লে কেনিআঁই থানিজ হেউআ তড়িক কেনিআঁইকর তেঁতার-সুঁসারে, 
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আলন-পালন খাতির কামে জউআল সারভার খরচ-পাতি বরেক বাপে কেনিআঁই 
বাপকে ঘুরাই দেইকন কেনিআঁইক দাদন দাই ছাড়া করা চার বাটেলে কুড়মি সমাজে 
কেনিআই পনকর চার উচরল রহেইক আর হালেহু চালু আহেইক। আবগ অতনে 
নিহি কেনিআঁই থানিজ হেউআ লে সিঁদরাদান তড়িক কামে জউআল সভে সারভার 
লুগা-ফাটা, গনহনা গুড়িআক ভার বরেক বাপে বহা চার চালু আহেইক। 
সারনা ধরমে দাদন দাইএ গিরি রহা কেনিআঁইকে পহনা উমরিআ বেটা 
জেঁই ঘার-কননা কিছু জানেই নিঁহি সমাজ বুঝেই নিঁহি অহে বেটাক কাঁধে চড়হাই. 
দেউআ গরহিত গনাইক। বিহাক বাঁধনে বাঁধাইকন বরে জিনগানি ভইর কেনিআঁইকর 
সভে আপাভার বহেই। অহেঅরে কেনিআঁইকে দাদন দাই ছাড়াইকন নিফুট, নিদাগি 
করা সারনা ধরমে ধরমিআঁ কাম গনালাহেইক। 
বরেক আবগা জেনিমিলন ভুখ মেটাউঅন আপাভার কেনিআইএ বহেই। 
অহেভুখ মেটাউঅনে কন খরচ-পাতিক চাইড় রহেহেইক নিহি। অহেখাতির কেনিআই 
বাপঠিন বরেক বাপকর কনর দেনা-পাঁউনাক নাতা রহেহেইক নিহি। মেনতুকবরকর 
আপন দাদন দাই ছাড়া হেউঅন চাইড রহেহেইক। দাদন দাই গিরি রহিকন 
কেনিআঁইকর আপাভার কেঁধিআউঅন আরঅ ডাগর গরহিত কাম গনাইক। . 
বর দাদন দাইএ গিরিরহা-ই-তঅ বেড়ে বেঠিক কাথা । কাথাটা বেড়ে বেঠিক 
নহেইক বিচকুম বেড়ে ঠিক হেকেইক। আপন হাঁতটাকে মুড়েক মগজেক গেধিটাক 
ভাঁড়ার ঘার সামকরাইকন বেসসির হাতড়াউলে হাঁতিড়াই পাউবেহে মাঁইএঁক কইখলে 
নিছড়াইকন ধরতি মাঁইএঁক করাঁই বীকাই রহল বেরালে আল লে ঠাড়, ঠাড়লে মুঁহ 
জুঠি আগু তড়িক ধরতিআলি আহার জিরাউঅন সউআঁগ নিহি রহেহেইক।উ-বেরা 
আবগা মাঁইএঁক দুধ সার, সাহাই আর ভরসা রহেহেইক। আম মউরা খাউআউঅন 
নেগকর নেগ-চার আর নেগি গিত বেসসির ভেউরাউলে বেউরা পাউবেহে আর 
নেগি গিতটাক বেসসির ভাঁগাঁন ভাঁগলে সাবুত পাউআইক মাঁইএঁক দুধেক দাদন 
সুধান চাইড় রহেহেইক। গিতটাঁই কহাইক-__ 
এহ পারে আমেক বাগান । 
অহে পারে জামেক গঅ।। 
মাঝে তহ খিরাই নেদিক বান । 
কাটি দে গঅ বাপু মরঅ। 
খিরাই নেদিক বান গঅ || 
হামে জাব ধনি আননে । 
উই এ জে জাবে বেটা ধশি আননে গঅ।। 
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দেইএ রাখে দূধেকেরি ধার। 
দুখেকেরি ধার মাহ গঅ|। 
সুধালে নি সুধাই গঅ। 

পিনাডি পাড়ি করব উপার || 
সাইবত মাঁহাঁন দুধ পিইকন বাঁচি রহা উমেইরে জাখরাক দুধ পিই বাঁচি রহা উমেইরে 
জাখরাক দুধ পিই বাঁচি রহাইক, গাতে সউআঁগ সগরেইক রকমে রকমে বুঁদ (বিন্দু) 
ডাঁটাইক বর অখরাক ঠিন দাদন দাই-এ গিরি রহেই। দুধ পিআউএক হঁকে ইকদারি 
হেকত মীই, আজিমীই, গুগু মাই, কাকিমাঁই, দুধু মাই, মামিমাই, মসিমাই, ফুফু। অহে 
অরে অখরাই আম মউরা খাইএক ইকে ইকদারি রহত। বরেক বাপে অখরাকে সবাইকে 
নাউআ লুগা দেইন। | | 

হিআঁকা ডাগর খঁচ উঠেক ছেউর মাঁইএক দুধেক সঁগ আমকে ভেউরাউঅন? 
মাঁইএক দুধে সঁগ আমকে ভেউরাউএক পহিল ছেউর আল ছউআ মাঁইএক দুধ পিইকন 
সগে সগ অকাইকরি দুধটা উলগি বাহরাই দেখিক। ইটাকে দহি উলগা কথিক। 
উলগঅবাইএ দুধটাই আল ছউআক ঢড়হা সুধা হেইন। ঢড়হা ভরি নিহি রহেহেইন। 
ঢড়হা সুধা হেইন। আর অহে খাতির ছউআ কাঁদত। দুধটা অকর গাতেক হিতে লাগেইক 
নিহি। জন ছউী সাঁগি উলগেই অকে আম পাঁতেক ভেঁখুআক রস পিআউলে অকর 
উলগনিটা রকাইক। পিঅল দুধটা ঢড়হাঁই ভরি রহেহেইক আর অহ্খাতির পিঅল 
দুধটা অকর গাতেক হিতে লাগেইক। অহেঅরে আম পাতেক ভেখুআক রসকে 
মাঁইএক দুধেক সগ বরাকবইর ভেউরাউলাথিক আর পুরখেই পিড়হিক বুড়হা 
পুরখারাই কন আনজান পেরিআঁই বার আম মউরা খাউআউঅন নেগটাক বাটেলে 
অকর আপন দাদ দাই ছাড়াহেউঅন ভাঁজিকন নেগটাক বিহাক চারে সঁঝড়লাখিক। 
আর ইটাক নাম বরে আম মউরা খাউআউঅন রাখলাহাত। দসর ছেউর মীইএক 
দুধেক ঢড়হা ভরাউঅন গুনে গুনমান হেকেইক। আম ফরকর ঢড়হা ভরাউঅন গুন 
আহেইক। মাইএক দুধেক তার সউআদ অহেখাতির মাঁইএক দুধকে কথিক। আম 
ফর করঅ তার সউআদ অহে খাতির আম ফরকেউ অমরিত ফর কথিক। আবগা 
অতনে নিঁহি বসমতা মাঁইএক করাই মানুসেক আহারেক আলেখা গাছেক পাত, ফুল, 
ফর, কাঁদা মানউআঁই আহরাউঅত মেনতুক আবগা আমএর বিহাক বানার বানরাউএ 
বাছালাহেইক। : 
টেসনা: বেগর বিহউলা বিহউলি কুঁআীর কুঁআরি ছউআই কুহুআল মেনতুক বেগর 
এঁঠিআল আম ফর খাইকন কুহুটিকে দুইটি আঁগুরে চিপিকন উপরবাটে ছিটকাই 
আর কহত “কুহু গে কুহু, মর কন বাটে বিহা হেতি”। 
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পহিলে বচকালাহেই কুড়মি সমাজে বরে বিহা করেই আর কেনিআঁইএ 
বিহা লেই। অহেঅরে বর সপড়ন আগু আর কেনিআঁই সঁপড়ন পাছু। আম মউরা 
বেগর খাউআইক বিহা করে জাইএক হুকুমনামা বরকর নিহি রহেহেইক। আম মউরা 
খাউআউঅল পাছ বরকর ঘার সামাইএক হুকুমনামা নেখেইক। অহেখাতির 
সিনান-নাহান সরাইকন থুভড়া ভাত খাইকন বর সাজ পিধি-অড়হি বর বহর্নইকর 
কাঁধে চড়হি আম মউরা খাউআউএক হইতে আমতর জাই। জাইকন পহিল 
আমগাছটাকে তিন ধাউ পানি ঝিমকা ঝিমকাইকন আরুআ চাউরেক চুনিকে পানিই 
গরি আমগাছটাই পাঁচটা থাপনা থাপেই। থাপনাগিলাক মাঝ বরাকবইর দাঁজি সিঁদুরকর 
টিকা টিকাউঅঅত। অহে টিকা গিলাক মাঝেক টিকাটি ঠিন বরে নাটাইকর সুতাক 
অর টে পটাকে চিপি রাখেইক আর বহনইএঁ নাটাইএক সুতাটাকে উধনাই উধনাই 
বাঁউিআ কানে বাঝাইকন সাত ধাউ বাঝাউতাক আর গড়েক কেনিআঁগুরটি ঠিন 
সুতাটাকে টুগতেইক। টুগল অহে সুতাটাকে তিন দবড়ে দবড়াইকন তিনটা আম 
পাতে তিনটা গটা আরুআ চাউর তিনটা দুবঘাস তিন টিপকা হেরেইদ গুঁড়ি 
গুলপুটাইকন সুতাটাঁই আড়াইস গাঁইঠে গেঠিআউঅত। অহ্টাকে কথিক কাঁকনা। 

অহে কাঁকনাটা বহনইএঁ বরকর দেইনা হাঁতে বাঁধি দেইকন অহেটাকে কথিক 
কাকনা বাঁধা। তাকর পাছু পাঁচটা আম পাতেক ভেখুআ বরকে বহনইএঁ দেতেইক। 
মউরা খাউঅনিরা নাউআ লুগা পিঁধিকন আম তরে পুরুব মুঁহে গড় পাসরাই থেপড় 
গবচঅত। বর অখরাক জাঁঘে গবচেই আর আম ভেখুআক রসটা আম মউরা 
খাউঅনিরাক ছাঁদল উজরাঁই রিচিক পুরকি দেইন। অহে পুরকল রসটা সঁগ দহি,গুড়, 
পানি মেসাউঅত। অহে আম ভেখুআক রস সঁগ দহি, গুড়, পানি মেসল রসটা আম 
মউরা খাউঅনিরাঁই সুরপ পিঅত। ইটাক আম আমলঅ খাউআ কথিক। তেখড় তেখড় 
তিনধাঁউি আমলঅ খাউআ নেগ কুড়মালি চারিই চালু আহেইক। সভেলে আগু আজি 
মাঁইএঁ আর সভেলে পাছু মাঁইএঁ আমলঅ খাই। মীইরে আম মউরা খাউআউল পাছু 
বর মীইকর করালে উঠি ঠড়হুআই আর মীইকে হাঁথে ধরি উঠাউএইক তাকর পাছু 
মাইকে গড়লাগেইক। মাইকে গড়লাগল পাছু উতনা আম মউরা খাউঅনির হত 
একাঁই একাঁই সভেকে গড় লাগেইন।তাকর পাছু আম গাছটাকে তেখড় তেখড় তিন 
সহবতে বর বরিআত সভেকারা এক সঁগে কেনিআঁই ঘার বিহা করেক ইতে জাত। 
কেনিআই ঘার বিহা করে জাইএক আগু মাঁইএ বরকর বাঁউআ হাথেক 
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ও 


কেনিআগুরটিকে রিচিক চাবেইক আর সুধিআউএক “কাঁহা জাহিস বেটা”? জবাবে 
বরে মাইকে কহেইক “কামিন আনে জাঁই মাঁই। হিআঁকা দুইটা ডাগর খঁচ উঠলেইক। 
রুঁদিকে খঁচগিলা উঠাউএ হেতেইক। পহিল খঁচ বরে আম গাছকে ভেঁট আঁকাইড় 
লেউঅন। দসর খঁচ কামিন আনে জাউঅন। 
| সারনা ধরমে কুড়মালি চাঁরিই বরাকবইর বরাকবইরে ভেট আকাইড় লেউআ 
লেউই হেত। সমধিই সমধিই ভেঁট আঁকাইড় লেউআলে লেউই হেত। ফুলে ফুলে 
ভেট আঁকাইড় লেউআ লেউই হেত। বর আর আম গাছ সমধি সমধি হেই নিহি 
পারঅত। বিচকুম ফুল ফুল হেউএ পারত। আর হিআকা বর আর আম গাছ অহে 
ফুল ফুল নাতাঁইএঁ ভেঠ আঁকাইড় লেউআটা সাইবত মাহাঁন ঠিক হেকেইক। ফুলেক 
কাম কাজাপ ফুল ঘারে আকরা দিন আউএইন হেলে অহে আকরা মেটাউঅন। 
বরেক কাম আপন তিরিআক টড়হা ভরাউঅন। বরেক ফুল হেলেইক আমগাছ। 
বরে আম গাছকে আড়হাই রাখেহেইক কাজাপ মর মরন হেই হেলে মার লেগে তঁই 
তর ফুলিন মর তিরিআকর ঢড়হা ভরাউঅন আপাভার তকে সঁপলঁ। হিআঁকা তচবিচ 
করেক কাথা আম গাছকর কিনা মানুআকর ঢড়হা ভরাউঅন সঁউআঁগ আহেইক। 
বেসসির দাঁজলে ভাঁজলে টউরাইক। হ আম গাছকর মানুআক ঢড়হা ভরাউঅন 
সউআগ আহেইক। ভুখে ছিছিআড় বুলাক বেরা কইটা আম পাকল নুড়লে মানুআঁক 
পেটে রিচিক থলহেইন। ছিছিআনিটা থুমাইক। মনটা থিরপিতাইক। ঢড়হা ভরাভরি 
আম কর খালেউ মানুআক পেট বা গতর বগড়েইক নিহি। আমফরকর গুন সগুন 
গুন হেকেইক বদগুন নঁহেইক। অহে সাত পাঁচ ঠানিকন বুড়হা পুরখারাঁই আমগাছ 
সঁগ বরকর ফুলপাতাউঅন চারটা কুড়মি সমাজেক বিহাক চারে সঁঝড়ল আহাত। 
দসর খঁচ কামিন আনে জাউঅন। কাথাটা কামিন আনে জাঁই হেউএ নিহি 
পারেইক। বিচকুম কামি আনে জাঁই হেই পারেইক বা হেকেইক। কামিন কাথাটাই 
সড়ঘড়াহি হামরা বুঝিঅ। জন মেহরারুটি নিত বেরনে বা মাসাহি বেরহনে কাকরঅ 
ঘারে কামে খাটেই অঁই কামিন কহাই। মেনতুক জাকে মুঁড়ে সিঁদুর ঘঁসিকন বরেক 
বহু বা তিরিআ আর ঘারেক পতউহু মানিকন ঘার ঝিকেই হউকউ তঅ নিত বেরনিআ 
বা মাসাহি বেরনিআ গনাই নিহি। বিচকুম উ তঅ ঘারেক দসর লক নিআ'র ঘারেক 
এক লক হেই জাই। অঁই তঅ ঘারেক কামিন হেই নিহি পারেই বিচকুম কামিন 
খাটাউতাহির গলিন হেই। এহে মতে কাথাটা কামিন নহেইক। কামিন কাথাটা বগড় 
কাথা হেকেইক। আসলে.কাথাটা কামি হেকেইক। কামি সাড়াটা তনতত সাধন মতে 
'ক' কার “আ” কার 0) ম' কার আর 'ই' কার ৫টি কড়টি বেগ (গতি) নিখরান কড় 
হেকি। অহেঅরে গটালিআ কামি সাড়াটাক মানে বরম জেনি বা মাহাঁজেনি মাহান 
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ভরলাহেইক আর বরমে বেগ আহেইক। কামি আনে জাঁই কাথাটাক 
বা ঘা হর জেনি বা মাহা জেনি বাউএ ভরলাহেইক আর জাকর বরম মাহান 
বেগ আহেইক অকে আনে জাঁহ। মাহা জেনি বাউএ ভরি রহেহেইক আর বরমে 
বেগ রহেহেইক অহে দসীই ছাঁড়ে ছউএইল মাই হেই। জাকর ছাঁড়ে ছউএইল মীঁড় 
হেএক গুন আহেইক অকে আনে জাঁহ। মাহাঁজেনি বাউ বাঁড়ি বোয়ুশূন্য) আর বরম 
মাহীন বেগ নিহি রহেহেইক অকর সিরজন সউআগ নিহি রহেহেইক। অই ছউএইল 
মাই হেউএক লাঅক নহি। 
৯) গুআ-টিকা: বরকর সগুন আউঅনকে আগবাড়হা করাটাকে গুআ-টিকা কথিক। 
বরকে আগবাড়হা করেক খাতির কেনিআঁইকর কাকা ঘটিই পানি আর আমপাত 
লেইকন মুহাই রহেইস। বর দুআইরে লাগলেই কেনিআঁইকর কাকা ঘটিক পার্নিই 
আমপাত ভিজীইকন বরেক মুঁড়ে তেখড় তেখড় তিন তেখড় পাঁনি ঝিমকা ঝিমাউএইক 
তাকরবাদে দহি আর হেরেইদ গুঁড়া মেসাউঅল দহিটাঁই গুআটিকে জবকাইকন বরেক 
কাপাড়ে তিন ধাঁউ টিকাউএইক।অহে টিকাউঅনটাকে গুআটিকা কথিক। গুআটিকা_ 
নেগ সরল বাদে কেনিআঁইকর কাকীঁই বরকে হালে গাঁড়িলে বিতি পেরিআঁই পালকিলে 
হাতে ধরি নাভাউএইক আর থানিজ বর ডেরা লেগিকন গবচাউএইক। হহে অরে . 
শুআটিকা নেগ সরাউঅত। 
১১) ডুভাভাঁজন: মড়ই থানেক আগুবাটে এক লক পুরুব মুতে আর এক লক পচছিম . 
কেনিআঁইকর কাকাকে গাগাথিন। দুই তরফিআ কাকারা আইকন বরেক কাকা পুরুব 
মুহে আর কেনিআইকর কাকা পচছিম মুহে গবচত। অরা পেহিল গড় ধউআধউই 
হেত তাকর বাদে গুলাজ ফুলেক মালা বদলাবদলি হেত। তাকর পাছু মিঠাই 
খাউআখাউই হেই কন মুগুড়িঅ করত। তাকর পাছু ধউঅল বিখরল একটা ডুভা 
তিন ধাউ অদলবদল করত। এহে ডুভা অদলবদল বা বদলাবদলি করাটাকে কথিক 
ডুভা ভাঁজন। সরসগুনে বিহাক চারে ডূভা ভাঁজন নেগটা সঁঝড়ান হেতু দিঅ সমধি 
আইজলে দিঅ ঘারেক আকরা বা কন্জকুডুক কট কিনা হেলে দিঅ "ঘারে দেউআ 
দেউই হেইকন আকরা বা কটকিনা মেটামেটি হেব। এক সমধি ঘারেক আকরা আরএক 
সমধি ঘারে মেটামেটি হেতে রহব। এক সমধি ঘারে আর এক সমধি ঘারকে ধন 
দউলত দেউআদেউই হেতে রহা নাতাঁই নাথাই রহহত। অহেঅরে মর ঠাননে বিতি 
পেরিআই নেগটাক নাম রহেইক ডুভা ভাগঅন।রকমে রকমে পিড়হি উতার হেবাইএ 
ডুভা ভাগঅন সাড়াটা বিলটিকন ভুভা ভাঁজনে ঠড়ুআলাহেইক। ডুভা ভাঁজন সাড়াটা 
ডুভা ভাগঅন সাড়াক বিখনাল সাড়া হেকেইক। কাহে নি সমধি জড়েক আগুই 
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তঅ ভাঁজা ভাজি হেত। কুড়মি সমাজে বেগর ভাঁজিকন সমধি ঘার জড়ত নিহি। সুই 
সুতা পিধাউঅল বাদে তঅ ভাঁজাভীজি হেউএক কাথা নহেইক। 

১১) পিধান অড়হান: বিতি পেরিআই কেনিআইকর সাজ কহেইতকে পাঁচন রহেইক। 
হালে সাড়ি, সাইয়া, বেলাউজ হেলাহেইক। কেনিআই সাজটা বরেক বাপে কেনিআই 
ঘারে জিমা দেইন। কেনিআঁই ঘার ভিতরে পিধি অড়হি কেনিআই সঁপড়নে সঁপড়ি 
বাহরাত। পিধান অড়হানকর খাতির কেনিআঁইকে বাহরাউঅন আগু কেনিআঁই কর 
কাকিই নিহি তঅ ফুফুঁই মড়ই থানেক আগুবাটে চউক পুরেই। আহে পুরল চউকটাক 
মাঝে কেনিআঁই গবচন বিছনা বিছাউঅত। তাকর পাছু কেনিআইকর কাকিই নিহি 
তঅ ফুফুঁই কেনিআইকে করাঁই করি এক ঘটি পানি টিপকাই :টিকাই বাহরাউএইক 
আর চউকটাক চাইরবাটে আড়হাই পাক ঘুরিকন বিছনাটাঁই গবচাউএক। বর ঘরলে 
লেগঅল কেনিআই ঘার ঝিকল সিরিবারি ডালিটাকে কেনিআঁইকর বাকিই বাহরাইকন 
কেনিআঁইকর আগুবাটে রাখেই। বরেক কাকা কেনিআঁইকে পিঁধাউএক খাতির আনল 
গহনা গুড়িআ লেইকন সিরিবারি ডালিটাক পাছুবাটে গবচেই আর সভেলে পেহিল 
সিরিবারিক দিআটি বরেইক তাকরপাছু ধুনাধুপ পড়াইকন পেহিল এক থান গহনাকে 
ধরতিমাঁইএঁ ছুআউএইক তাকর পাছু দিআটিক রাইসে ছুআউএইক। তাকর পাছু 
কেনিআঁইকর কাপাড়ে ছুআউএইক আর কেনিআঁইকে পিঁধাউএইক। সভে গহনা 
পিধাউঅল বাদে বাঁউএ দেইনে পানি ডারি কেনিআঁইকে চুমাউএইক। গহনা পিধাউঅন 
পালি সিরালেই ঘার আনগা সুধা করি সভে মেহরারু বিহা গিত গাহি গাহি মহউরা 
নেগগিলি আনগাক ছামড়াতরে মড়ই থানেক পাসে নিমটাউঅত। 

১২) হাঁড়ি বিহা: বরেক সালা দুই কাঁধে দুইটি ঠিলিআ উভিকন মড়ই থানেক আগুবাটে 
আইকন ঠড়হুআই। বরে আইকন একটি ঠিলিআঁই সিঁদুরকর দুইটা ইসটানেই আর 
রুপাক টাকা রাখি দেইক। 

আরদাসকর ঠিরিআনি হেকেইক। দসর ঠিলিআটিই তিনটা ইস টানা তেজ মানে 
ধরমঠাকুর বাউ মানে বাঘুত ঠাকুর বু মানে বানসিন ঠাকুরকে আরদাসকর ঠিরিআনি 
হেকেইক। পরকিতি পুজইআ কুড়মি জাইতে তনতত সাধন সাধা বাটেলে নললরহত 
অহে পাঁচ পরকিতিআ বল ছাড়ি দসর কন মতে জিউ সিরজাইএক জ নেখেইক 
আর সিরজাল কনর জিউ জিউই রহেক জ নেখেইক। হাড়ি বাঠিলিআগিলা মেহরারুক 
কইখকর চিনহাপ হেকঅত। 
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সালা ধতি লুটা: কেনিআঁইকর ভাই কেনিআঁইকর লগদি কাঁধে চড়হি মুড়ে নাউআ 
ধতিক পাগড়ি বাঁধি ছামড়া তরে ঠড়ছআই বরঅ নাউআ ধতিক পাগড়ি বাঁধি আপন 
ল্গদিক কাঁধে চড়হি ছামড়া তর আউএই। পেহিল তথ ঘটিক পার্নিই আম পাত 
ডুভাইকন তিন ধাঁউি আম পাতেক পানি ঝিমকা ঝিমকি হেত তাকর পাছু গুলাজ 
ফুলেক মালা বদলাবদলি করঅত। তাকর পাছু মুড়েক পগড়িগিলি বদলা বদলি 
করঅত। ধতি মানে তঅ লুগা। লুগাঁই মানুআকর লাজ ঢাঁপাইন ভরম রহেহেইন। 
সালা ধতি লুটা বাটেলে দিঅ সালা বহনই দিঅ ঘারেক লাজ ভরম রাখারাখি 
হেউঅনকর ঠিরিআনি হেকেইক। ডুভা ভাগঅনে দিঅ তরফকর কাকারা দিঅ ঘারেক 
ধনকর কটকিনা বা আকরাক দিনে ধন দেউআ লেউআ হেইকন দিঅ ঘারেক আকরা 
নিমটাউঅনকর ইমাইন হেউআ হেকেইক অহে ডুল দিআ সালা বহনই ধতি বদলাবদলি 
হেকেইক। 

মউহা মউরা খাউআ: কেনিআইকে পুরাক পুইর কেনিআই সাজে সাজাইকন ঘার 
আনগা সুধা করি মেহরাকরুক গাহদি মউহা মউরা খাই খাতির মউহা তর জাত। 
নহে পর কে মরদকর দিই আনগা মাজে হাঁড়ি বিহা আর সালা ধতি লুটা নেগ 

ও 1 * 
মউহা মউরা খাউঅনকর সারভার: নউআা সুপ, বরল দইকমা, সারুআঁই আইগ, 
দেল নটাইস সা াউরেক চুদ, আরা চারেক গড়ি ঢেলা, গবর 
£ বর, »দাঁহ্‌, গুড়, ও 

কে দুবঘাস চ, ঘটিই পানি, সেইরসা, ভেলুআ.বগউরা 
দাদন দাই ছাড়া হেই। অহেডুল কেনিআাইকেউ মাইএক দুষেক দাদন দাই ছাড়া 
পুজইআ তনতত সাদন সাধইআ চাসকাম 


রস জগাউঅন ছাড়া করেইক বিচকুম 


মসুআই উচরেইক আর এক সঁগে পাতগিলি ঝড়িকন ডাইরগিলি শীত জি 
মউহাগাছ একদম খেড়রা গানি ফুলেইক। দুধ পিআ উমেইরৈ সাত চট 


সভে 
দুধ পিইকন ভিউই রহহত। মাইএক দুধেক রগ এক নিতার রহ মাইএক 
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রসটা গাতে বহতে রহলে ছউআকে মানসাই নিহি দেইন। অহে রসটা গাতে বহতে 
রহাক একটা থানিজ উমেইর আহেইক। থানিজ উমেইরটা হেকেইক ১৬ বছর লে 
১৮ বছর তড়িক। মেনতুক তনতত সাধন সাধইআ কুড়মি জাইতে বেটাবেটিকে 
বিহা দেউএক উমেইর থানিজ করলাহাত। পহনা উমেইর পহনা উমরিআ ছউআক 
গাতে অহে রসটা বহতে রহেহেইক। অহেখাতির অহে রসটা লেগাতকে খেড়রাউএক 
চাইড় রহেহেইক। দসর বাটে পহনা উমরিআ কেনিআঁইকেউ মাঁইএক দুধেক দাদন 
দাই ছাড়া হেউঅন বরঅ চাইড় রহেহেইক। অহে দিঅ চাইড় নিমটাউএ চাসকামে 
করল রহত মউহা গাছে পাতকে রস জগাউঅন চাড়া করিকন পাতেক রস নিজ 
চুহিকন খেড়রঅ হেইকন ফুলে ঝবরেই। অহে ডুল কেনিআইএউ আপন মাঁইএক 
ঘৃুরাই দেইকন আপন গাতকে খেড়রাউঅন দিঅ চাইড় নিমটেহেইক|ইড় নিমটাউঅন 
কেনিআঁইএ মউহা মউরা খাউআউঅন চারটা কুড়মালি বিহাক চারে সঁঝড়লাহাত। 
খাতির ডাইরে খঁচ ধরেইক। অহেড়ুল মেহরারুক গাত খেড়রালেগানি অখর গাতে 
মেহরারু ধরম মানন খাতির অখর কইখেরহল খঁচ ডুল কইখে ফুল ফুটেইক। আর 
মেহরারু ধরম মানন লহু জেনি দুআইরে টগরেইন। মউহা গীছেক খচ আর মেহরারুক 
মেহরারুক কইখকে বরাকবইর ভেঁউরাউঅল জাইক। এহে নিআঁর বাছট গেআন 
আধারে কেন্নিআইএ মউহা মউরা খাউআউঅন চারটাকে সমাজে মাইন দেলাহেইক। 
মউহা মউরা খাউআউঅন বা খাউঅনকর নেগ-চার: আম মউরা খাউঅনকর 
নেগ-চার, চাইল-চলন মাননেই মউহা মউরা খাউঅন নেগ সরেইক। কেনিআইএ 
পেহিল মউহা গাছটাক ফেড় গুড়িটাই তেখড় তেখড় তিন তেখড় পানি ঝবিমকা 
ঝিমকাউএক নেগ হেকেইক। তাকর পাছু আরুআ চাউরেক চুনিটাকে পানিই গরিকন 
থাপনা থাপা নেগ হেকেইক। পাঁচঅ থাপনাক মাঝেক থাপনাটাক সিঁদুর টিকাটাই 
নাটইকর সুতাক অর টেঁপটাকে বাঁউআঁ হাঁথেক টেপনি আগুরটিই চিপি রাখা নেগ 
হেকেইক। এধাঁউ বহনইএঁ নাটইকর সুতাটাকে উধনাই উধনাঁই কেনিআঁইকর বাঁউআ 
গড়েক কেনিআগুরটিই বাঝাইকন বাঁউআ কান তড়িক উঠাইকন গড়েক 
কেনিআঁগুরটিই বাঝাউতেইক। সুতা উঠাউঅন নাভাউঅন নেগটা তেখড় তেখড় 
সাত তেখন করল বাদে কেনিআঁগুরটি ঠিন সুতাটাকে ঠুগতেইক। ঠুগল সুতাটাকে 
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তিন দবড়ে দবড়াইকন তিনটা মউরা পাতে তিনটা গটা আরন্আ চাউর, তিনটা লত 
দুব ঘাঁস, তিন টিপকা হেরেইদ গুঁড়ি দেইকন পাতগিলিকে তিন ভাঁজ করি 
গুলপুটরাউতেইক আর দবড়াউঅল সুতাটাই আড়আইস গাইঠে গেঠিআউতেইক। 
অহে গেঁঠিআউঅল পাঁতেক গাইঠাকে কাঁকনা কথিক। বহনইএ অহে কাঁকনাটা 
কেনিআঁইকর দেইনা হাতে পিধাউএইক। তাকর পাছু বহনইএ পাঁচটা মউহা পাতেক 
ভেঁখুআ ঠুগিকন ভেঁখুআগিলি কেনিআঁইকে দেইক। কেনিআইএ ভেখুআগিলি মুহে 
অহে মউহা রসটা সঁগ দহি, গুড়, পানি মেসাইকন সুরপি পিঅত। এহেটাকে কথিক 
মউহা মউরা খাউআ। মউহা মউরা সভে পেহিল আজিমাঁইএঁ খাই। আর সভেলে 
পাছু মাইএ খাই। মউহা মউরা খাউআউঅল পাছু কেনিআইএ মাইকে হাঁত ধরি 
উঠাউএইক আর গড় লাগেইক। মাঁইকে গড় লাগল পাছু একাঁই একাঁই সভে আমলঅ 
খাউঅনিরাকে গড় লাগেক নেগ হেকেইক। আমলঅ খাউঅনিরাক গড় লাগল পাছু 
মউহা গাছটাকে ভেট আঁকাইল লেউআ নেগ হেকেইক। 
কুড়মালি চারিই সমধিই সমধিই ভেট আঁকাইড়ে আঁকড়াআঁকড়ি হেত।ফুলে 
মানে মিত্রই ফুলে ভেট আকাইড়ে আঁকড়া আঁকড়ি হেত। হিআঁকা মউহা গাছ 
কেনিআঁইকরসমধি হেই নিহি পারেইক বিচকুম ভেউরাউলে ফুল হেই পারেই। 
হেইন বা জারাক গুন, মানু, ধচর একে ডুল রহেহেইন। হিআঁকা মর ঠাননে মউহা 
গাছেক সগ কেনিআঁইকরক ফুল পাতাউঅনটা সহি হেকেইক। মউহা গাছ গটা গাছ 
খেড়রা লে গানি ফুলেক অহেড়ুল কেনিআঁইকর গাতে বহতে রহা রসটা জল রসটাঁই 
মেহরারুকে মেহ রা ধরম মাননে রকেটেকে টেকাউএইক অহেরসটা সুখি সিরাইকন 
গাত খেড়রালে গানি মেহরারু ফুলত মানে রিতু সিনানে সিনান। দসর হেতু মউহা 
ফুলেক রসে মানুআ মাতাই রহত। অহে ভুল মেহরারঁই আপন সইআঁকে বেসবাসি 
জেনি মিলন ভুখ মেটাউঅন বাটেলে মাতাই রাখখিন। ফুলেককাম হেকেইকআকরাক 
দিনে ফুলকে লরেই চোলাউঅন। অহেঅরে কেনিআঁইবঁ অকর ফুল মউহা গাছকে 
আড়হাই রাখেইক কাজাপ মই মরি হারআই জাঁউ হেলে মার লেগে তরা তহর ফুলেক 
রস পিআইকে মর সইআকে মাতাই রাখবাহান মর আকরা বুঝে দেবাহান নিহি। 
কুড়মালি চারিই মাঁইএক দুধেক দাদন দাই ছাড়া হেউঅন আর আকরা মেটাউঅন 
ঠানন বাটেলে বিহাক চারে মউহা মউরা খাউআউঅন চারটা পুরখেইন পেরিআক 
বুড়হা পুরখারাঁই সঁঝড়লাহাত। | 
১৪) সিঁদরাদান: কুড়মালি চারি মতে সরসগুনে বিহাক নেগ-চার বুঝা বিসুম দাই। 
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কাহে নঅ কেনিআঁই দেখাক বেরা কেনিআঁই দেখইআরাকঠিন কেনিআঁই দেখাই 
হেইলাই কেনিআঁই চলি বাহরাই। রেবাইরেক বেরা কেনিআঁই বরেক বাপ-কাকা, 
পাঁচ কুটুমকর আসিস ঝীকে চলি বাহরাই। লগন বাঁকেক বেরা লগন বঝীকে কেনিআঁই 
চলি বাহরাই। মেনতুক সিঁদরাদানেক বেরা দউরা মাঝে লহি পাটিক লড়হিই হালে 
পাটিই গবচিকন বহনরাক উভনিই উভাইহেইকন বাহরাই। এহে দউরা আর লড়হি 
ভগ আর বানকর চিনহাপ হেকেই। কাথাই কহাইক মেহরারুক হিআ ফাটেইন মেনতুক 
মুহ ফুটেইন নিহি। জেনি মিলন ভুখে কতউ রগদালেই মেহরারুই কবউ মরদকে 
জেনি মিলনে মিলেলাই তইনাত আহঁ। দিঅ লকেক মত হেউআক খাতির জেনি 
হাঁতে ধরি দউরালে নাভাউএইক আর মাডুআসারকে আড়হাই পাক বেড়হাইকন 
আপন বাঁউআ বাটে গবচাউএইক আর নিজেউ গবচেই। এধাঁউ কার্কিই সিরিবারি 
ডালিটা ঘারলে বাহরাউএই। সিঁদরাদানেক আগু পেহিল বরে কেনিআইএঁ সিনে 
বদল করাকরি হেত। সিনেই বদলকর পাছু আঁকঁদ ফুলেক মালা পেহিল কেনিআইএ 
বরকে পিধাউএইক তাকরপাছু বরে কেনিআই পিঁধাউএইক। তেখড় তেখড় তিন 
তেখড় অহে নিআঁর পিঁধার্পিধি হেত। এহে নেগগিলাকে কথিক সিনেই বদল মালা 
বদল। সিনেই বদল মালা বদল বেরা আনগাক সভে মরদ মেহরারুই হরিবল সাড়াঁই 
আনগাকে আউল উঠাই দেখিক। এধাঁউ সিঁদরাদানেক পালি। পেহিল কেনিআইএঁ 
বরেক ঘেঁচাক নটিঠিন হালে কাপাড়ে তিন টিকা সিঁদুরকর টিকা টিকাউএইক। তাকর 
প্রাছু বরে সনকে সিঁদুরে গাবাইকন কেনিআঁইকর মুড়ে সিঁদুরে গাবাই দেইক। 
এহেটাকে কথিক সিঁদরা দান। সিঁদরা দান সরলে গানি কেনিআইকে হাঁতে ধরি 
গবচাউঅনকর বাট বদলাউঅন খাতির বাঁউআ বাটলে দেইনা বাটে গবচাউএইক। 
এধাঁডি কেনিআই মাঁইএঁ বেটি জাঁউআঁইকে পরছেক পালি। 

কেনিআই মাইএঁ বেটি জাউআইকে পরছন: পরছন সাড়াটা পর আর ছাঁহিরাউঅন 
সাড়া দিঅটালে গড়হালাহেইক। তনতত ডহর ডহরইআ কুড়মি জাইতে জানত তনতত 
দুইচেগাই চেঁগালাহেইক। এক চেঁগাঁই ডহরলে জিউআতমা পরমআতমাঁই মিলিকন 
মকখ লাভ করাইক। আর কাজাপ ডহর বেঁড়াইকন মাঝ ডহরে দসর ডহরে ডহরলে 
বেগর লকিআ বল (অলৌকিক ... প্রাপ্ত হওয়া) জন বলে মানুআক বা আর দসর 
জিউকর হানিকরইআ বলপাউআইক | তনতঁত সাধন মতে এহে দিঅ বলকে সিখনাত 
বল (বিদ্যা) বেগর সিখনাত বল বিদ্যা) নামে নামাউলাথিক। বিহা ঘারে জহড়ল 
কাজাপ কনঅ বেগর সিখনাত বলিআনকর দুসান নেজেইর বর-কেনিআই ঠিন 
বাঝেইন এহে দউআভউআঁই কেনিআঁই মাইএঁ কেনদ কাঠে ধুসরা গতাইকন কেন্দ 
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কাঠেক টেকিই কুটিকন দুসনি নেজেইরকে চুরচুর করেইক। এহেটাকে কথিক 
কেনিআই মাইএঁক পরছন। 

খির খাউআ: কেনিআই মাইএক পরছল পাছু বর-কেনিআইকে ঘার বিকথিন।আর 
খির খাউআ নেগ সরাউঅত। বরে খির খাউআ নেগকর বাটেলে সসুর ঘারে পেহিল 
অননুড়েই অহেখাতির সসুর ঘারে জাঁউআইকে পেহিল নুড়আউএক খাতির দুধেশুড়ে 
সিঝাইকন খির রাঁধঅত। আর বেটি-জাঁউআইকে খির খাউআউথিন। 

ঘার ভরা: কুড়মি ঘারে ঘ্বার মালকেইন মেহরারু। মরদে খাটিলুটি বাইরেক অন-ধন 
ঘার বিকেই মেনতুক নিজে সঁচেই-জগাউএই নিহি। বাইরলে খাটিলুটি আনিকন 
আপন তিরিআক হাঁতে সপেই। তিরিআই সঁচেই-জগাউএই।অহেডুল কুড়মি ঘারেক 
বেটি জেঁউতেউ পুতলি পিধা উমরিআ হেলি নঁ উ গবর পেথিআ লেইকন টাঁইড়ে 
টিকরে গবর বিছে চললি। হালে গবর বিছা পেসা ছাড়িকন পড়াসুনা খাতির পাঠসার 
জাহাত। চাস কামে মাটিকে সারগর করেক খাতির গবরকর চাইড় রহেহেইক। 
অহেঅরে আহনাঁই কহালাহেইক গবরে দবড়। চাসিভূঁই সারে মাতাউএক খাতির 
গবরকর চাইড় রহেহেইক। অহেখাতির বিছিকন সাঁগি গবর জহড়াউএ কুড়মি ঘারে 
জনমল বেটি কুড়মি ঘারেক ডিনিমীই গনাইহেলা। অহে ডিনিমা বাপ ঘার ছাড়ি 
সসুর ঘার জাতি । অকর জাবাইএ পাছে ঘারেক ডিনিমীই ঘার ছাড়তি নঁ কিনা এহে 
১৫) চুমান: ঘার ভিতরে জাঁউআঁইকে খির খাউআউঅন আর বেটিকে ঘার ভরাউঅন 
নেগ মাঁই-কাকিরাই সরাউঅত। অহে বতরে ধি-পুতউহুরাই আনগাকে সাফা-সুথরা 
করি গবর পানিই লেপা-লরা করথিক। তাকরবাদে বর-কেনিআইকে চুমানে 
কুড়মালি ভাখিক চউ সাড়াটাক মানে চাইরবাটে। ১৯৬ | 
টেসনা: চউকাটা। জাকর চাইর বাটে কাঠ রহেহেইক অহেটাকে চউকাঠা কথিক। 
চউচড়: জাকর চাইরঅ বাটে উড়েক সউআঁগ রহহেইক অকে চউলল কথিক। আর 
মান সাড়াটাক মানে মান বা খাতির । জন নেগে চাইরঅ বাটেক মান খাতির জহড়েইক 
অহেটাকে চুমান কথিক। বিহা ঘারে কেনিআঁইকে চুমাউএক খাতির মামা, মসা, 
হিত-মিতান, কুটুম-বাটুম সবেকারা জাঁঘড়া খে আপন চুমান হেথিআইকন কেনিআই 
ঘারে জহড়অত। আর চুমানেক বেরা কেনিআঁইকে চুমাউথিক। নেঁইহর ছাঁড়ি কেনিআই 
পেহিল জাতি সসুর ঘার। সসুর ঘার জাইকন জিনগানিক পেহিল নুড়াই হেতেইক 
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সসুর ঘারেক হেঁড়সারে। সাসে ননদে কঁদে কনটা সঁচি-জগাউলাহাত ঠিক ঠেকান 
নিহি। অহেখাতির অই হেইসারে কামে জউআন সভে সারভার টেঁসনা- থারি, ঘটি, 
লেইকন সসুর জাইএক নেগ হেকেইক। চুমান সরাউঅল বাদে বর-কেনিআঁইকে 
বিদাই দেউঅন। 

১৬) বরেক মাইএক বেটা-পুতউহুকে পরছন: কেনিআঁই ঘারলে বিদাই লেইকন 
বর বহু লেইকন জিনগানি পেহিল ঘার সামাতাক। অহ্খোতির বরেক মাঁই-বাপ, 
আড়-পড়সি সভেকাই বর -কেনিআঁইকে সগুন আউঅন জানাউএ আগবাড়হা 
করেলাই মুহাই রহহত। মেহরারু মহলে বিহা গিতে আউল ঠাই দেথিক। বরেক 
মাই-বাপ, বেটা- পুতহুকে করাই চড়হাই ঢবকা নাচ নাচে তইনাত রহত। ঢবকা 
সাড়াটা কুড়মালি সাড়া ভাঁড়ারকর সাড়া হেকেইক। একর মানে উপর বাটে চউকি 
উঠা । জন নাচে গড়কে উপর বাটে ঢবকাই উঠাউথিক আর ঢবকি উঠি উঠি নাচত 
অহে নাচটাকে ঢবকা নাচ কথিক। বরেক মাইএঁ নউতন পুতউহুকে আর বরেক 
বাপে আপন বর বেটাকে করাই চড় হাই আনগাঁই আরুআ ধান বিটি ঝিটি টবকা নাচ 
নাচত। ঢবকা নাচে মেহরারুক কইখ ফেইরছাইন ছাঁড়ে গাতে রহেহেইন।আর মরদকর 
সুক বৌ) বহা নাইরটি ফেইরছাইন সুক চেঠাল রহেহেইন। বেটা পুতউহুকে করাই 
চড়কহাই মাগ-ভাতার কর ঢবকা নাচ নাচাক তাকরম হেহেইক সাসে পুতউহ্ৃকে 
ঠিরিআউ হেইক এহে নিআঁর চবকা নাচ নাচলে চাঁড়ে ছউএইল মাঁই হবে। আর 
বাপে বেটাকে ঠিরিআউ হেইক জেনিমিলন আগু ডবকা নাচ নাচলে চাঁড়ে ছউএইল 
বাপ হেবে। মই চাঁড়ে নাতি-নতকুরকর মুহ দেখম। আরুআ ধান ঝিটেক তাকতরম 
হেহেইক চাস বিরতি আর চাস কাম জিউআ চাসি কুড়মি জাইতে চাসকাম বাটেলে 
বচরি তচাসকামে মানুআক ঢড়হা ভরা আহার দানা ধান দানা উপজাঅত অরজত। 
ধিআ-পুতাক জনম দেইকন হামর মনেক খাইস মেটাউতে রহা। ঢবকা নাচ নাটি 
থকল বাদে বরেক মাঁইএ বরকে লহাক খাড়হু হাঁতে ধরাই দেইক বরে আপন বিহা 
করি আনল বহকে অহে লহাক খাডহুটা গিধাউএইক। সরসগুনে হাঁড়ি বিহাক 
নেগ-চারকর সভে নেগ-চার লেইকন জাঁগড়া জখে তচবিচ করালেইক। তাউএ 
কাজাপ কাকা কনঅঁটা ছাড়ালে বা কনঅ নেগে-চারে ভুল-ঢুক বা বিসরন হেলে 
দসিদার গনিহাঁ না কাহে নঅ মর উমেইর ৮০ বছর ডেগিকন ৮৫ বছরকর ধার পাস 
পহচা পহচি হেলাহি। অহেঅরে ৬০ লে ৬৫ বছর আশু মই বিহাক বাঁধানে বাঁধালাই। 
অহেখাতির রিচিক আধেক ভুল-বিসর হেউআটা ধচিআ হেকেইক অহেখাতির মই 
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মাফি মীগি লেহন।অহেঅরে ঘুরিকন বচর্কহ সরসগুন বাদেউ কুড়মালি চারিক কুড়মি 
জাইত গিরঅত। 

টেঁসনা: (১) সিনেই সগরাউঅন, (২) অদউড়ি পাড়া, (৩) সালা ধতি লুটা, (8)খির 
খাউআ, (৫) ঘারভরা, (৬) কেনিআঁই মাঁইএ পরছন, (৭) বরেক মাইএঁ দহরা চুমানে 
গবচাউন, চুমান সুঘড়াউঅন, (৮) ঘটি লুকা, (৯) গড়ধউআ হেনতেন।সগুন নেগকর 
বাইরেক কইটা নেগকর লাতাইড় ধরি তচবিচ করালাহেইক। বাদ বাকি গিলাক হতে 
জাঁগড়া জখে আঁতরাউহ। টেসনা:- 

* বরেক মীইএক দহরি চুমানে গবচাউঅনি, চুমান সুঘড়াউঅন: বর -কেনিআঁইকে 
পানিই লেপা-লরা করিকন ছামড়াতরকে সাফা-সুথরা করিকন চুমানে জহড়ল সভে 
সারভারকে ডিগাই দেইকন বর-কেনিআঁইকে দহরা চুমানে গবচাউএইন। অহে 
দেখাদেখি জহড়ল কুটুমেউ বর-কেনিআঁইকে ইটা সেটা চুমাউথিন। বরেক মাইএঁ 
চুমানে জহড়ল সভে সারভারকে পঁউআঁরেক আইগে রিচিক সেঁকি সুঘড়াউএইক 
আর বেটা-পুতহুকে আরুআ চাউরে দুব ঘাসে চুমাইকন ঘারঝিকেইন।চুমানে পাউঅল 
সারভারগিলাকেউ ঘার ঝিকেইক। | 

*ঘটি লুকা: এধাঁউ ঘটি লুকাক পালি। বর-কেনিআঁই বর-কেনিআঁইকর সাজে সাজি 
রহল দসাইএ বাঁধ জাত আর লুগা ফাটা সাঁকটাইকন ঘটি লুকা খজাক হতে বাঁধে 
ডাঁড়া জখেক পানি হেলিকন পেহিল বরে ঘটি লুকাউএই কেনিআঁইএঁঅহে লুকাউঅল 
ঘটিটা খভেই তাকর পাছু অই লুকাউএই।অকর লুকাউঅল ঘটা বরকে খজেহেইক। 
দিঅলকে আপন আপন কাঁকনা খুজাইকন বাঁধে ডুবাই দেইকন সিনান নাহান সারিকন 
ভিজল লুগাই ঘার ঘুরত। ঘার ঘুরিকন বরে লুগা পালটেই। মেনতুক কেনিআইকে 
* গড় ধউআ: কেনিআইএ জিনগানি ভইরে জাখরাক সঁগ ছুউআছুউই হেউএক নাতা 
নিহি রহেহেইক। টেসনা- ৬পুর, মামা সসুর এহে ডুল নাতা ধরিআ গুরু চিনহাপ 


গাবল ভিজল লুগাই অখরা গড় ধইকনজিন বিজ ভর 


এক গুঁহদতি নিহি। 
সারনা ধরম মতে সরসগুনে হাঁড়ি বিহা সরলেইক। এধাঁউ বহরতাক দিন 
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ঘুর-ফেরে বহু আনন হুকুমনাম নেগ সরাইকন বছ আনবেথিক। বর-কেনিআইকর 
বর-কেনিআই নাতা ছিটতেইন। মাগ-ভাতার নাউআ নাতা জড়াতেইন। মাগ-ভাতার 
নাতীই আপন ঘার-সঁগসার সামলাউতা। হিআখালাস বেসবাসাবার্সিই রহিকন 
জেনিমিলন ভুখ মেটাউঅন বাটেলে আপন কুল, বগসঅ বাড়হাউতা। এহেটহি 
তঅ মাগ-ভাতারকর ধরম। কাহে ন আপন মাগ আপন ধরম তিরিআ হেকি আর 
আপন সইআ ধরম সইআঁণ হেকে। একর মুল হেতু কুড়মি সমাজে সারনা ধরম মত 
মানি সরসগুনে হাঁড়ি বিহা সরাউঅত। অহেঅরে মাগ-ভাতার ছাড়াছাড়ি হেউআটা 
ধরম নাসন কাম গনাইক। ধরম নাসন কাম করাটা বেস কাম নহেইক। ধরম নাসন 
কামে গতর হানেইক, ধন দউলত হানেইক। তনতত সাধন ডহরে কাঁটা সাটাইক। 
আতমাকে পরমাতমাঁই মিলাউএক ডহর মুদাইক এহে কামে সমাজ রগাইক। 
অহেখাতির সমাজকে পকতাউএক খাতির মাগ-ভাতার জিনগানিভইর বেসবাসাবাসিই 
রহাটা সমাজিআ কামা হেকেইক। মাগ-ভাতার ছাড়াছাড়ি হেউআ চলনটা কুড়মি 
সমাজে উঘড়লে মর খাটালিটা পসাতি। মর এহে খাখুস সমাজঠিন রহলি। থুম। 


০০০৪ 
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মানব সভাতার আদিবিন্দু এই ভারতবর্ধ। কৃষি 
আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে কোনও একদিন যার 
সুচনা ঘটেছিল। ক্রমান্বয়ে কৃষি থেকেই সুষ্টি 
হয়েছিল- কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ধর্মের। কৃষি 
শব্দটির অর্থ নাকি 29010199 বা লোকসমূহ। 
এই লোক সমূহই হলো কুর, কুড় বা কুড়মি। 
কুর বা লেটিন ০ শব্দটি থেকেই সৃষ্টি হয়েছে- 
০0॥1, ০10006 এবং 0010/80017 শব্দের। যার 
পরিণতি কুড়মি জাতি, কুড়মালি ভাষা এবং 
সংস্কৃতি। বিষয়টির নিবিড় গবেষণা ও 
বিজ্ঞানসম্মত সন্দর্ভ নিয়ে এই আকর গ্রন্থ। 


